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আশ্র্ব শৌরোৎপাঁত। 


১৮৭১ শালে সে্টেম্বর মাসে, আমেরিকা-নিবাদী অন্বিতীয় 
জোতভির্ষিদ ই, সাহেব যে আশ্তর্্য মৌরোৎগাত দৃষ্টি করি- 
যাছিলেন, এবপ প্রকাণ্ড কাণ্ড মনুষা চক্ষে গ্রায় আর কখন 
পড়ে নাই। তন্ুলনায় এট না বা বিমিউবিয়াসের অগ্িবিগ, 
সমুতোচ্াদের টুলনার দু্কটাহে দগ্োচ্ছাসের তুল্য বিবে- 
চনা করা যাইতে পারে। 

বাহারা আধুনিক ইউরোপীয় জ্যোতির্িদ্যার সধিশেষ 
অন্শীলন করেন নাই, এই ভসকর ব্যাপার তাঁহাদের *বোঁধগমা 
করার জনা হুর্োর প্রক্কৃতিসঙনন্ধে ছুই একটি কথা বলা আবশ্াক। 

ধ্য অতি বৃহৎ তেজোময় গোলক। এই গোলক আমরা 
অভি কষ দেখি, কিনতু উহা বাস্তবিক কত বৃত, তাহা পৃথিবীর 
গরিমাণ না বুঝিলে বুঝা যাইবে না। সকলে জানেন যে, 
পৃথিবীর ব্যাস ৭৯৯১ মাইল। ছু পৃথিবীকে এক মাইল দীর্ঘ 
এক মাইল রস, এমত ধণ্ডে ধণডে ভাগ কর যার, ভাহা হলে, 
উনিশ কোটি, ছযটি লক্ষ, ছাফিশ হাজার এট বর্ণ মাইল 
পাওয়া যায়। এক মাইল দীর্ঘে, এক মাইল গ্রন্থে এবং এক 
মাইল উরে এরূপ ২৫৯/৮*০*০০** ভাগ গাঞা বায। 


ই বিজ্ঞানরহস্য। 


আশ্ষর্ঘ্য বিজ্ঞানবলে পৃথিবীকে ওজন করাও গিয়াছে । ওজন 
পৃথিবী যত টন হইয়াছে, তাহা নিয় অস্কের দ্বারা লিখিলাম। 
৬,০৬৯,০০০১৪০১০০০)০০৬১০০৪১০০৪ | এক টন সাতাশ মনের 
অধিক। 

এই সকল অঙ্ক দেখিয়া মন অস্থির হয়; পৃথিবী যে কত 
বৃহৎ পদার্থ, তাহ! বুঝিয়া উঠিতে পারি না। এক্ষণে যদি ৰলি 
যে, এমত অন্য কোন গ্রহ বা নক্ষত্র আছে যে, তাঁহা পৃথিবী 
অপেক্ষা, ত্রয়োদশ লক্ষ গুণে বৃহত। তবে কে না বিস্মিত হইবে? 
কিন্তু বাস্তবিক কৃরধ্য পৃথিবী হইতে ত্রয়োদশ লক্ষ গুণে বৃহৎ। 
ত্রয়োদশ লক্ষটি পৃথিবী একত্র করিলে স্্যোর আয়তনের সমান 
হ্য়। ূ 

তবে আমরা সুর্যাকে এত ক্ষুদ্র দেখি কেন? উহার দূরতা- 
বশতঃ। পূর্বতন গৃণনানুসারে ৃরধ্য পৃথিবী হইতে সার্ধ নয় 
কোটি মাইল দুরে স্থিত বলিয়া জান! ছিল। আধুনিক গণ- 
নার স্থির হইয়াছে যে, ৯১,৬৭৮০০ মাইল অর্থাৎ এক কোটি, 
চতুদ্শ লক্ষ, উনসপ্ততি সহজ সার্ধ সপ্তুশত যোজন, পৃথিবী 
হইতে শব্দের দূরতা।* এই ভয়ঙ্কর দুরতা অন্ধুমেয় নহে। 
ছাদশ সহস্র পৃথিবী শ্রেণীপরগ্গারায় বিন্যস্ত হইলে, পৃথিবী 
হইতে হূর্যা পথ্যন্ত পায় ন|। 

এই দূরতা অনুভব কৰ্ধিবার জন্য একটি উদ্দাহরণ দিই। 
অন্মদাদির দেশে রেলওয়ে টেণ ঘণ্টায় ২ মাইল যায়। যদি 
পৃথিবী হইতে সুতধ্য পর্যাস্ত রেইলওয়ে হইত, তবে কত কালে 
ক্রটালোকে যাইতে গারিতাম ? উত্তর-যদি দিন রাত্রি টে, 
বিরত, ঘণ্টায় বিশ মাইল চলে, তবে ৫২০ বসর ৬ মাদ 





* নুতন গণনায় আরে। কিছু বাড়িয়াছে। 


বিজ্ঞানরহসা। ৩ 


১৬ দিনে হূর্যালোকে পৌছান যায়। অর্থাৎ যে ব্যক্তি টেণে 
চড়িবে, তাহার সপ্তদশ পুরুষ এ টে,ণে গত হইবে। 

এক্ষণে পাঠক বুঝিতে পারিবেন, যে হূর্যামগলমধ্যে যাহা 
অগুবৎ কষদ্রাক্ৃতি দেখি তাছাও বাস্তবিক অতি বৃহং। যদি 
হু্য মধ্যে আমরা একটি বালির মত বিন্দুও দেখিতে পাই, তবে 
ভাহাও লক্ষ ক্রোঁশ বিস্তার হইতে পারে। 

কিন্তু স্ধ্য এমনি প্রচণ্ড রশ্মিময় যে, তাঁহার গাঁয়ে বি 
বিসর্গ কিছু দেখিবার সন্তাবনা নাই। হৃর্য্যের প্রতি চাহিয়া! 
দেখিলেও অন্ধ হইতে হয়। কেবল স্্য্যগ্রণের সময়ে কৃরয্য- 
তেজঃ চন্রান্তরালে লুকায়িত হইলে, ততগ্রতি দৃষ্টি করা যায়। 
তখনও সাধারণ লোকে চক্ষের উপর কালিমাথা কাচ না 
ধরিয়া, হততেজা হুর্য্য প্রতিও চাহিতে পারে না। 

সেই সময়ে যদি কালিমাঁখা কীচ ত্যাগ করিয়া) উত্তম দূর- 
ধীক্ষণ যন্ত্রে দ্বার! সূর্য্য প্রতি দৃষ্টি করা যায়, তবে কতকগুলি 
আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখা যার। পূর্ণ গ্রামের সময়ে, অর্থাৎ যখন 
চন্্রান্তরালে হুর্যামগুল লুক্কায়িত, তখন দেখা যায়, মলের 
চারি পার্খে, অপূর্ব জ্যোতির্খ় কিরীটা মণল তাহারে ঘেরিয়] 
রহিয়াছে । ইউরোপীয় পণ্ডিতের! ইহাকে “করোনা” বলেন । 
কিন্তু এই কিরীটা মণ্ডল ভিন্ন, আর এক অদ্ভুত বস্ত কখন কখন 
দেখা যায়। কিরীটা মূলে, ছায়াবৃনধ সুখের অঙ্গের উপরে সংলগ্ন, 
অথচ তাহার বাহিরে, কোন ছুজ্ধের পদার্থ উদগত দেখা যায়। 
ও সকল উদগত পদার্থ দেখিতে এত ক্ষুত্ব যে, তাহা দূরবীক্ষণ 
সত ব্যতিরেকে দেখা যায় না। কিন্ত ুরবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা! যায় 
বলিয়াই তাহা বৃহৎ অনুমান করিতে হইতেছে উহা কখন কখন 
অর্ধ লক্ষ মাইল উচ্চ দেখা গিয়াছে। ছয়টি পৃথিবী উপর্ধযপরি 
সাজাইলে এত উচ্চ হয় না। এই নকল উদ্গত পদার্থের আকার 
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কখন পর্বত পৃঙ্গবং। কখন অন্য প্রকার, কখন কূরধ্য হইতে 
বিযুক্ত দেখা গিয়াছে। তাহার বর্ণ কখন উজ্জল রক্ত, কখন 
গোলাপী, কখন নীল কপিশ। 

প্ডিতেরা বিশেষ, অনুসন্ধান দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, এ 
সকল সুর্যের অংশ। প্রথমে কেহ কেহ বিবেচন! করিয়াছিলেন 
দে, এ সকল সৌর পর্বত। গরে সুর্য হইতে তাহার বিয়োগ 
দেখিয়া সে মত ত্যাগ করিলেন। 

এক্ষণে নিঃসংশয় প্রমাণ হইয়াছে যে, এই সকল বৃহৎ পদার্থ 
ুর্ঘযগর্ভ হইতে উৎক্ষিপ্ত। যেরূপ পার্থিব আগ্রেয় গিরি হইতে 
দ্রব বা বায়বীর পদার্থ মকল উত্পতিত হইয়!, গিরিশৃঙ্গের উপরে 
মেঘাকারে দৃষ্ট হইতে পাঁরে,এই সকল সৌর মেঘও ত্রপ। উৎ- 
ক্ষিপ্ত বস্ত্র যত ক্ষণ না হুর্যোপরি পুনঃ পতিত হয়, ততক্ষণ পর্ধ্যস্ত 
স্তপাকারে পৃথিবী হইতে লক্ষ্য হইতে থাকে। 

: এক্ষণে পাঠক বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, এইরূপ একখানি 
সৌর মেঘ বা স্তুপ দূরবীক্ষণে দেখিলে কি বুঝিতে হয়। 
বুঝিতে হয় যে, এক প্রকাণ্ড প্রদেশ লইয়া এক বিষম বিপ্লব 
উপস্থিত হইয়াছে। সেই সকল উৎপাতকালে কুরযাগর্তনিক্ষিপ্ত 
পদার্থরাশি, এতাদৃশ বহুদূরব্যাপী হয় যে, তন্মধ্যে এই পৃথিবীর 
্তায় অনেকগুলি পৃথিবী ভুবিয়া থাকিতে পারে। 

এইরূপ সৌরোৎপাত অনেকেই গ্রফেদর ইয়ঙের পূর্বে 
দেখিয়াছেন; কিন্তু প্রফেসর ইয়ও. যাহ! দেখিয়াছেন, তাহ! 
আবার বিশেষ বিন্ময়কর। বেল] ছুই প্রহরের সময়ে তিনি 
্যমণ্ডল ঢূরবীক্ষণ স্বরা অবেক্ষণ করিতেছিলেন। তৎকালে 
গ্রহণাদি কিছু ছিল না। পূর্ধে গ্রহণের সাহাব্য ব্যতীত 
কেহ কখন এই সকল ব্যাপার নয়নগোচর করে নাই, কিন্ত 
ডাগর হাথিক্স প্রথমে বিনা গ্রহণে এ সকল ব্যাপার দ্বেখি-' 
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বার উপায় প্রদর্শন করেন। প্রফেমর ইয়ঙ এরূপ বিজ্ঞান- 
কুশলী যে, তিনি হুর্যের প্রচণ্ড তেজের সময়েও এ সকল 
সৌর স্তুপের আপতিত পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। 

কথিত সময়ে প্রফেসর ইয়উ দুরবীক্ষণে দেখিতেছিলেন 
যে;স্থ্্ের উপরি ভাগে এক খানি মেঘবৎ পদার্থ দেখ! 
যাইতেছে । অন্ঠান্ত উপায় দ্বারা সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, পৃথিবী 
যেব্ধপ বায়বীয় আবরণে বেষ্টিত, হুর্ধযমগ্ডলও ভন্রপ। শী 
মেঘবৎ পদার্থ সৌর বায়ুর উপরে ভামিতেছিল। পাচট তপ্তের 
স্তায় আধারের উপরে উহা আরূঢ় দেখা যাইতেছিল। প্রফে- 
সর ইয়, পুর্ব দিন বেলা ছুই প্রহর হইতে এ রূপই দেখিতে- 
ছিলেন। তদবধি তাহার পরিবর্তনের কোন লক্ষণই দেখেন 
নাই। ্তন্তগুলি উজ্জ্বল, মেঘখানি বৃহত্_-তত্ডিন মেঘের 
নিবিড়তা বা উজ্জলতা কিছুই ছিল না। হুল্ম হুমম ্ত্রাকার 
কতকগুলি পদার্থের সমষ্টির ন্যায় দেখাইতেছিল। এই অপূর্ব 
মেঘ সৌর বাহুর উপরে পঞ্চদশ সহশ্র মাইল উর্ধে ভাসিতে- 
ছিল। ইহা বল! বাহুল্য যে, প্রফেসর ইয়ঙ ইহার, দৈর্ঘ্য 
্রস্থও মাপিয়াছিলেন। তাহার দৈধ্য লক্ষ মাইল--প্রস্থ 
৫৪০** মাইল। বারটি পৃথিবী সারি নারি সাঁজাইলে, তাহার 
দৈর্ঘ্যের সমান হয় না--ছয়টি পৃথিবী সারি সারি সাজাইলে, 
তাহার গ্রস্থের সমান হয় ন|। 

ছুই প্রহর বাজিয়া অর্থ ঘণ্ট| হইলে, মেঘ এবং তনূলদ্বরূপ 
স্তস্তগুলির অবস্থাপরিবর্তনের কিছু কিছু লক্ষণ দেখা যাইতে 
লাগিল। সেই সময়ে প্রফেমু্র ইয়উ, সাহেবকে দৃরবীক্ষণ 
রাখিয়া স্থানান্তরে যাইতে হইল। একটা বাজিতে পাচ মিনিট 
থাকিতে, যখন তিনি প্রত্যাবর্তন করিলেন, তখন দেখিলেন, 
যে চমৎকার! নিম হইতে উতক্ষিপ্ত কোন ভয়ঙ্কর বলের বেগে 
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মেঘখও ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে, তৎপরিবর্তে সৌর গগন 
ব্যাপিয়া ঘনবিকীর্ণ উজ্জল সুত্রাকার পদার্থ কল উর্ধে ধাবিত 
হইতেছে। এ সুত্রীকার পদার্থ সকল অতি প্রবল বেগে 
উর্দে ধাবিত হছইতেছিল। 

সর্ধাপেক্ষা এই বেগই চমৎকার । আলোক বা বৈদ্যৃতীয় 
শক্তি গ্রভৃতি ভিন্ন, গুরুত্ববিশিষ্ট পদার্থের এরূপ বেগ শ্রতি- 
গোর হয় না। ইয়ঙ, সাহেব বখন প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, এ সকল 
উজ্জল সত্রাকার পদার্থ লক্ষ মাইলের উর্ধে উঠে নাই। পরে 
দশ মিনিটের মধ্যে যাহা লক্ষ মাইলে ছিল, তাহ! ছুই লক্ষ 
মাইলে উঠিল। দশ মিনিটে লক্ষ মাইল গতি হইলে, প্রতি 
সেকেণ্ডে ১৬৫ মাইল গতি হয়। অতএব উৎক্ষিপ্ত পদার্থের 
দৃষ্ট গতি এই। 

এই গতি কি ভয়ঙ্কর, তাহ! মনেরও অচিস্ত্য। কামানের 
গোঁল! অতি বেগবান হইলেও কখন এক সেকেণ্ডে অর্ধ মাইল 
যাইতে পারে না॥ সচরাচর কাঁমাঁনের গোলার বেগের বছু 
শত গুণ এই সৌর পদার্থের বেগ, এ কথ! বলিলে অতুযুক্তি 
হইবে না। 

ছুই লক্ষ মাইল উর্েতে এই বেগ দেখা গরিয়াছিল। যে 
উতক্ষিপ্ত পদার্থ ছুই লক্ষ মাইল উর্ধে এত বেগবান্‌, নির্গমকালে 
তাহার বেগ কিরূপ ছিল? সকলেই জানেন যে, যদি আমর 
একটা ইষ্টক খণ্ড উর্ধে নিক্ষিপ্ত করি, তাহ! হইলে থে বেগে 
তাছ। নিক্ষিপ্ত হয়, সেই বেগ শেষ পর্য্যন্ত থাকে না, ক্রমে 
মন্দীভৃত হইয়া, পরিশেষে একবারে বিনষ্ট হইয়া যায়, ইঞ্টক 
খণ্ডও ভূপতিত হয়। ইষ্টকবেগের হ্রাসের ছুই কারণ, প্রথম 
পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণী শ্তি, দ্বিতীয় বাযুজনিত প্রতিবন্ধকতা! 
এই ছুই কারণই ক্্যলোকে বর্তমান। যে বস্ত যত গুরু, 
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ভাঁহার মাধ্যাকর্ষণী শক্তি তত বলবতী। পৃথিবী অপেক্ষা 
র্ের মাধ্যাকর্ষণী শক্তি সূষ্যের নাড়ীমণ্ডলে ২৮ গু অধিক। 
তদুলজ্বন করিয়া লক্ষ ক্রোশ পর্য্যন্ত যদি কোন পদার্থ উিত 
হয়, তবে তাহা যখন হৃরধ্যকে ত্যাগ করে, তৎকালে তাহার 
গতি প্রতি সেকেণ্ডে অবস্ঠই ১৬৬ মাইল ছিল। ইহা! গণনা 
দ্বারা সিদ্ধ। কিন্তু যদিও এই বেগে উৎক্ষিপ্ত হইলে, ক্ষিপ্ত 
বস্ত লক্ষ ক্রোশ উঠিতে পারিবে, তাহা যেও লক্ষ ক্রোশের 
শেষার্দ লঙ্ঘনকালে প্রতি সেকেণডে ১৬৬ মাইল ছুটিবে, ভমত 
নহে। শেষার্ধ বেগ গড়ে ৬৫ মাইল মাত্র হইবে। প্রাকৃটর 
সাহেব গুড্ওয়ার্ডসে লিখিয়াছেন যে, যদি বিবেচনা করা যায় 
ফে, হূরধ্যলোকে বায়বীয় প্রতিবন্ীকতা নাই, তাহা! হইলে এই 
উৎক্ষিপ্ত পদার্থ হুর্যমধ্য হইতে যে বেগে নির্গত হইয়াছিল, 
তাহা প্রন্ঠি মেকেণ্ডে ২৫৫ মাইল। কর্ণহিলের একজন লেখক 
বিবেচনা! করেন যে, এই পদার্থ গ্রতি সে্েণ্ডে ৫০০ মাইল্র 
অধিক বেগে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল । 

কিন্তু হুর্যলোকে যে বায়বীয় পদার্থ নাই, এমত কথ। বিবে- 
চন! করিতে পার] যায় ন|। হুর্ধর্য যে গাঁ বাম্পমগ্ুল-্পরিবৃত, 
তাহ। নিশ্চিত হুইয়াছে। প্রক্টর সাহেব সকল বিষয়" বিবেচন! 
করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, পৃথিবীতে বায়বীয় প্রতিবন্ধকতার 
যেরূপ বল, সৌর বাধুর প্রতিবন্ধকতার যদ্দি সেইরূপ বল হয়, 
তাহা হইলে এই পদার্থ যখন কুধ্য হইতে নির্গত হয়, তখন 
তাহার বেগ প্রতি সেকেণ্ডে আদ্ুমানিক সহম্র মাইল ছিল। 

এই বেগ মনের অচিত্তা। *ররূপ বেগে নিক্ষিপ্ত পদার্থ এক 
সেকেণ্ডে ভারতবর্ষ পার হইতে পারে--পাঁচ সেকেণে কলিকাত! 
হইতে বিলা পছুভিতে পারে, এবং ২৪ সেকেণ্ডে অর্থাৎ অর্ধ 
মিনিটের কমে, পৃথিবী বেষ্টন করিয়। আসিতে পারে। 
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আর এক বিচিত্র কথা আছে। আমরা যদি কোন মৃৎপিগড 
উর্ধে নিক্ষেপ করি, তাহা আবার ফিরিয়া আসিয়া পৃথিবীতে 
গড়ে। তাহার কারণ এই ঘে, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণী শক্তির বলে, 
এরং বায়বীক্ প্রতিবন্ধকতায়, ক্ষেপণীর বেগ ক্রমে বিনষ্ট হইয়া, 
যখন ক্ষেপণী একবারে বেগহীন হয়, তখন মাধ্যাকর্ষণের বলে 
পুনর্বার তাহা ভূপতিত হয়। সুর্যলোকেও অবশ্য তাহাই হওয়!1 
মন্তব। কিন্তু মাধ্যাকর্ষণী শক্তি বা বায়বীয় প্রতিবন্ধকতার শক্তি 
কখর অসীম নহে ।উদ্ভয়েরই সীমা! আছে । অবশ্য এমত কোন 
বেগবতী গতি আছে যে, তদ্বার উভয় শক্তই পরাভূত হইতে 
পারে। এই লীমা কোথায়, তাহাও গণন। দ্বার] সিদ্ধ হইয়াছে। 
যেবস্ত নির্গম কালে প্রতি সেকেণ্ডে ৩৮০ মাইল গমন করে,তাহ! 
মাধ্যাকর্ষণী শক্তি এবং বায়বীর প্রতিবন্ধকতার বল অতিক্রম 
করিয়া যায়। অতএব উপরিবর্ণিত বেগবান্‌ উৎক্ষিপ্ত পদার্থ, আর 
হুর্যালোকে ফিরিয়া আইসে ন1। স্ৃতরাং প্রফেদর ইয়উ. যে 
মৌরোৎগাত দৃষ্টি করিয়াছিলেন, তদুৎক্ষিপ্ত পদার্থ আর কৃর্ধ্য- 
লোকে 'ফিরে নাই। তাহা অনস্তকাল অনস্ত আকাশে বিচরণ 
করিয়। ধূমকেতু বা অন্য কোন থেচর রূপে পরিগণিত হইবে 
কি, কি হইবে, তাহ! কে বলিতে পারে! 

প্রক্টর সাহেব সিদ্ধান্ত করেন যে, উৎক্ষিপ্ত বস্ত লক্ষ ক্রোশ 
পর্ধ্ন্ত দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল বটে, কিন্ত অদৃশ্যভাবে যে তদধিক 
দূর উর্ধগত হয় নাই, এমত নহে। যতক্ষণ উহা উত্তপ্ত 
এবং জালাবিশিষ্ট ছিল, ততক্ষণ সাহা দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল, 
ক্রমে শীতল হইয়া অনুজ্জল হুইলে, আর তাহা দেখা যায় 
নাই। তিনি স্থির করিয়াছেন যে, উহা! সার্ধ তিন লক্ষ মাইল 
উঠিয়াছিল। অন্তএব এই সৌরোৎপাতনিক্ষিপ্ত পদার্থ অদ্ভুত 
বটে--লক্ষযোজনব্যাপী। মনোগতি, এক নূতন সৃষ্টির আদি। 


আকাঁশে কত তাঁরা আছে? 


ধীযেনীল নৈশ নভোমগুলে অসংখ্য বিন্দু জিতেছে) 
ও গুলিকি? 

ও গুলি তারা। তারা কি? প্রশ্ন গিদ্রাসা করিলে পাঠ" 
শালার ছাত্র মাত্রেই তৎক্ষণাৎ বলিবে যে, তারা সব সুর্য 
সব সুর্য! কূর্য ত দেখিতে পাই বিশ্বদাহকর, প্রচণ্ড কিরণ- 
মালার আকর) তওপ্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবারও মনুষ্যের 
শক্তি নাই; কিন্ত তারা সব ত. বিন মাত্র; অধিকাংশ তারাই 
নয়নগোচর হইয়া উঠে না। এমন বি্দূশের মধ্যে সাদৃশ্য 
কোথায়? কোন্‌ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া বলিৰ যে, এ 
গুলি হূরধ্য 1 এ কথার উত্তর পাঠশালার ছাত্র দেয় নছে। এবং 
ধাহারা আধুনিক ইউরোপীয় বিজ্ঞানশাস্তরের গ্রতি বিশেষ 
মনোযোগ করেন নাই, তাহারা এই কথাই অকশ্মাৎ জিজ্ঞাস 
করিবেন। তাহাদিগকে আমর] এক্ষণে ইহাই বলিতে পারি 
যে, এ কথ! অলঙ্গ্য প্রমাণের দ্বার! নিশ্চিত হইয়াছে। সেই! 
প্রমাণ কি, তাহা! বিবৃত কর! এস্কলে আমাদিগের উদ্দেশ্য 
নহে। বাহার! ইউরোপীয় জ্যোতির্কিদ্যার সম্যক আলোচনা 
করিয়াছেন, তাহাদের পক্ষে সেই প্রমাণ এখানে বিবৃত কর! 
নিশ্রয়োজন। যাহারা জ্যোতিষ সম্যক অধায়ন করেন নাই, 
তাহাদের পক্ষে সেই প্রমাণ বোধগম্য করা অতি দুরূহ ব্যাপার। 
বিশেষ ছুইটা কঠিন কথা তাহাদিগকে বুঝাইতে হঈবে। প্রথ- 
মতঃ কি প্রকারে নভঃস্থ জ্যোতিক্ষের দূরতা পরিমিত হয়ঃ 
দ্বিন্তীয় আলোক-পরীক্ষক নামক আশ্চর্য্য যন্ত্র কি প্রকার, এবং 
কি প্রকারে ব্যবহৃত হয়।' 


১০ বিজ্ঞানরহস্য। 

স্থতরাং সে ব্ষিয়ে আমরা প্রবৃত্ব হইলাম ন1। সন্দিহান 
পাঠকগণের প্রতি আমাদিগের অনুরোধ এই, তাহারা ইউ- 
রোপীঁয় বিজ্ঞানের উপর বিশ্বাস করিয়া বিবেচন! করুন 
যে, এই আলোকবিন্দু গুলি সকলই সৌর প্রর্কৃত। কেবল 
আত্যন্তিক দূরতা বশতঃ আলোক বিন্ুবৎ দেখায় । 

এখন কত হৃরধ্য এই জগতে আছে? এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান 
করাই এখানে আঁমাদিগের উদ্দেশ্য । আমরা পরিষ্কার চন্্র- 
বিুক্তা নিশীতে নির্শুল নিরম্বদ আকাশমগ্ডল, প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিয়। দেখিতে পাই যে, আকাশে নক্ষত্র যেন আর ধরে ন]। 
আমর! বলি, নক্ষত্র অসংখ্য। বাস্তবিক কি নক্ষত্র অসংখ্য? 
বাস্তবিক ধু চক্ষে আমরা যে নক্ষত্র দেখিতে পাই, তাহা কি 
গণিয়া সংখ্যা কর! যায় না? 

ইহা অতি সহজ্‌কথা। যে কেই অধ্যবপায়ার় হইয়া 
সথিরচিত্তে গণিতে প্রবৃত্ত হইবেন, তিনিই পফল হইবেন। 
বস্ততঃ দুরবীক্ষণ ব্যতীত যে তাঁরাগুলি দেখিতে পাওয়া যায়, 
তাহা অসংখা নহে--সংখ্যায় এমন অধিকও নহে। তবে তার! 
সকল যে অসংখ্য বোধ হয়, তাহা! উহার দৃশাতঃ বিশৃঙ্খলতা জন্ত 
মাত্র। যাহা শ্রেণীবদ্ধ এবং বিন্যস্ত, তাহা! অপেক্ষা যাহ] শ্রেণী- 
বন্ধ নহে এবং অবিন্যন্ত, তাঁহা সংখ্যায় অধিক বোধ হয়। তার! 
সকল আকাশে শ্রেণীবদ্ধ এবং বিন্যস্ত নহে বলিয়াই আপ 
অনংখ্য বলিয়৷ বোধ হয়। 

বন্ততঃ যত তারা দূরবীক্ষণ ব্যতীত দৃষ্টিগোচর হয, তাহা 
ইউরোপীয় জ্যোতির্বি্দ্গণ কর্তৃক পুনঃ পুনঃ গণিত হইয়াছে। 
ঘর্িন নগরে যত তাঁর এ রূপে দেখ! যায়, অর্গেলনর তাহার 
ংখ্যা করিয়া তালিক! প্রকাশ করিয়াছেন । সেই তালিকায় 
৩২৫৬ মাত্র তারা আছে। পারিস নগর হইতে যত তার! দেখ! 


বিজ্ঞানরহদ্য। ১% 


যাঁর, হগ্বোল্টের মতে তাহা! ৪১৪৬টি মাত্র। গেলামির আকাঁশ 
মণ্ডল নামক গ্রন্থে চক্ষুদৃশ্ঠি তারার যে তালিকা! প্রদত্ত হইয়াছে, 
তাহা এই প্রকার; 


১মশ্রেণী টে ৫ ২5 
২য় শ্রেণী নট 5১ ৬৫ 
তয় শ্রেণী রঃ রি ২০০ 
৫ম শ্রেণী ১৮ রর ১১০০ 
৬ শ্রেণী 28 রা ৩২০। 





৪৫৮৫ 

এই তালিকায় চূতুর্থ শ্রেণীর তাঁর সংখ্যা নাই। তৎসমেত্‌ 
তান্দাজ ৫০০০ পাঁচ হাজার তার! শুধু চক্ষে দৃষ্ট হয়। 

কিন্তু বিযুব রেখার যত নিকটে আসা যায়, তত অধিক 
তাঁরা নয়নগোচর হয়। বর্লিন ও পারিস নগর হইতে যাহা 
দেখিতে পাওয়। যায়, এ দেশে তাঁহার অধিক তার! দেখা যায়, 
কিন্ত এদেশেও ছয় সহত্রের অধিক দেখা যাওয়া সম্ভবপর নহে। 

এক কালীন আঁকাঁশের অর্দাংশ ব্যতীত আমরা দেখিতে 
গাই না। অপরার্ধ অধস্তলে থাঁকে। ম্বতরাং মন্ুযাচক্ষে এক 
কালীন যত তাঁরা দেখা যায়, তাহা তিন সহত্রের অধিক নছে। 

এতক্ষণ আমরা কেবল শুধু চক্ষের কথা বলিতেছিলাম। 
যদি দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে আকাশ মণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ কর! 
যায়, তাহা হইলে বিস্মিত হুইতে হয়। তখন অবষ্ঠ স্বীকার 
করিতে হয় যে, তারা অসংখ্যই বটে। শুধু চোখে যেখানে ছুই 
একটি মাত্র তাঁরা দেখিয়াছি, ' দূরবীক্ষণে সেখানে সহম্র তারা 
দেখা যায়। 


গেলামী এট কথা প্রতিপন্ন করিবার জন্ত মিথুন রাশির 
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একটি ক্ষুদ্াংশের ছুইটি চিত্র দিয়াছেন। স্থান বিনা দুরবীক্ষণে 
যেরূপ দেখা যায়, প্রথম চিত্রে তাহাই চিত্রিত আছে। তাহাতে 
গাচটি মাত্র নক্ষত্র দেখা যায়। দ্বিতীয় চিত্রে ইহা দৃরবী" 
ক্ষণে যেরূপ দ্বেখা যায়, তাহাই অক্রিত হইয়াছে। তাহাতে 
গাচটি তারার স্থানে তিন সহস্র ছুই শত পাচটি তারা দেখা 
বায়। 

ঢুরবীক্ষণের দ্বারাই বা কত তার! মন্গুয্ের দৃষ্টিগোচর হয়, 
তাহার মংখাও তালিকা হইয়াছে। জ্ুবিখ্যাত নর উইলি- 
রম হর্শেল প্রথম এই কাঁ্যে গ্রবৃত্ধ হয়েন। ভিনি বহু কালাবধি 
প্রতিরাত্রে আপন দুরবীক্ষণ সমীপাগত তারা সকল গণনা 
করিয়া তাহার তালিকা করিতেন । এইরূপে ৩৪০০ বার আকাশ 
পর্যবেক্ষণের ফল তিনি প্রচার করেন। যতটা আকাশ চন্ত্র 
কর্তৃক ব্যাপ্ত হয়, তন্্রপ আট শত গাগনিক খণ্ড মাত্র তিনি এই 
৩৪৮০ বারে পর্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। তাহাতে আকাশের 
২৫০ ভাগের এক ভাগের ্পধিক হয় না। আকাশের এট 
২৫০ তাঁগের এক ভাগ মাত্রে তিনি ৯**০* অর্থাৎ গ্রাঁয় এক 
লক্ষ তারা গণনা করিয়াছেন। স্ব নামা বিখ্যাত জ্যোতির্কিদ, 
গণনা করিয়াছেন যে, এইরূপে সমুদায় আকাশমণ্ডল পর্ম্য- 
বেক্ষণ করিয়া! তাঁলিক] নিবদ্ধ করিতে অশীতি রৎসর লাগে। 

তাহার পরে সর উইলিয়মের পুত্র সর জন হর্শেল এরূপ 
আকাশ সন্ধানে ব্রতী হয়েন। তিনি ২৩** বার আকাশ পর্য- 
বেক্ষণ করিয়া আরও সপ্তুতি সহত্র তারা সংখ্যা করিয়াছিলেন। 

অর্গেনার নবম শ্রেণী পথ্ন্ত তারা স্বীয় তালিকাতুক্ত করিয়া- 
ছেন। তাহাতে সপ্তম শ্রেণীর ১৩০০০ তারা,অষ্টম শ্রেণীর ৪,০০০ 
তারা, এবং নবম শ্রেণীর ১৪২০০* তারা। উচ্চতম শ্রেণীর সংখ্যা 
পর্ব লিগিত হইয়াছে, কিন্তু এ সকল সংখ্যাও সামান্য 


বিজ্ঞানরহস্য । ১৩ 


1কাঁশে পরিষ্ার রাত্রে এক স্কুল শ্বেত রেখা নদীর ন্যায় দেখা 
য়। আমরা সচরাচর তাহাকে ছায়াপথ বলি। প্র ছায়াপথ 
বল দৌরবীক্ষণিক নক্ষত্র সমষ্টি মাত্র। উহ্বার অসীম দূরতা- 
গতঃ নক্ষত্র সকল দৃষ্টিগোচর হয় না, কিন্তু তাহার আলোকসম- 
য়ে ছাঁয়াপথ শ্বেতবর্ণ দেখাঁয়। দৃরবীক্ষণে উহ! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
[রাময় দেখাঁয়। সর্‌ উইলিয়ম হর্শেল গণনা করিয়] স্থির 
রিয়াছেন যে, কেবল ছায়াপথ মধ্যে ১৮,০০০,০০* এক কোটি 
শী লক্ষ তারা আছে। 

স্ব গণনা করেন যে, সমগ্র আঁকাশমণ্ডলে ছুই কোটি নক্ষত্র 
ছে। টু 

মস্থর শাকোর্ণাক্‌ বলেনু, "সর উইলিয়ম হর্শেলের আঁকাঁশ 
বান এবং রাশিচক্রের চিত্রাদি দেখিয়া, বেসেলের কৃত কটিবন্ধ 
₹লের তালিকার ভূমিকাতে যেরূপ গড়পড়ুতা করা আছে, 
সম্বন্ধে উইসের কৃত নিয়মাবলম্বন করিয়া আমি ইহা গণনা 
রিয়াছি যে, সনুদায় আকাশে. সাত কোটি সত্তর লক্ষ নক্ষত্র 
ছে ।5 ্ 

এই সকল সংখ্যা! গুনিলে হতবুদ্ধি হইতে হয়। যেখানে 
1কাশে তিন হাজার নক্ষত্র ৫দখিয়। আমরা অসংখ্য নক্ষত্র বিবে- 
না করি, সেখানে সাত কোটি নগ্তুতি লক্ষের কথা দুরে থাঁকুক্‌, 
ই কোটিই কি ভয়ানক ব্যাপার । 

কিন্ত ইহাতে আকাশের নক্ষত্র মংখ্যার শেষ হইল না। 
[বীক্ষণের সাহায্যে গগনাত্যন্তরে কতকগুলি ক্ষুদ্র ধৃআাকার 
দার ৃষ্ট হয়। উহাদদিগকে নীহারিকা নাম প্রদত্ত হইয়াছে। 
[সকল দুরবীক্ষণ অত্যন্ত শক্তিশালী, তাহার সাহায্যে এক্ষণে 
1খ। গিয়াছে যে, বহু সংখ্যক নীহারিকা কেবল নক্ষত্রপুর্ী। 
নেৰ জ্যোতির্বিদ বলেন, যে সকল নগ্ত্র আমর] শুধু চক্ষে 
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বা দুরবীক্ষণ দ্বারা গগনে বিকীর্ণ দেখিতে পাই, তৎসমুদায় 
একটি মাত্র নাক্ষত্রিক জগৎ। অসংখ্য নক্ষত্রময় ছায়াপথ এই 
নাক্ষত্রিক বিশ্বের অন্তর্গত। এমন অন্যান্য নাক্ষত্রিক জগৎ 
আছে। এই সকল দূর-দৃষ্ট ভারাপুপ্রময়ী নীহারিকা স্বতত্ 
শ্বতন্্র নাক্ষত্রিক জগৎ । সমুদ্রতীরে যেমন ৰালি, বনে ঘেমন 
গাতা, একটি নীহা'রিকাতে নক্ষত্ররাশি তেমনি অসংখ্য এবং 
*ঘনবিনান্ত। এই সকল নীহারিকান্তর্গত নক্ষত্র সংখ্যা ধরিলে 
সাত কোটি সত্তর লক্ষ কোথায় ভাসিয়া যাঁয়। কোটি কোটি 
নক্ষত্র আকাশমণ্ডলে বিচরণ করিতেছে বলিলে ত্যুক্তি হয় 
না। এই আশ্চর্য ব্যাপার ভাবিত্ে ভাবিতে মনুষ্য-বুদ্ধি চিন্তায় 
অশক্ত হইয়া উঠে। চিত্ত বিশ্বরব্হ্বল হইয়া! যাঁয়। সর্বাত্র- 
গামিনী মন্থুষ্যবুদ্ধিরও গমনসীম। দেখিয়। চিত্ত নিরম্থ হয়। 

এই কোটি, কোটি নক্ষত্র সকলই হূর্যয। আমর] যে এক 
সুরধ্যকে স্থঘ। বলি, সে কত বড় গ্রকাণ্ড বস্তু, তাহা সৌরবিপ্রব 
স্স্থীয় প্রাস্তবে বর্ণিত হইয়াছে: ইহ] পৃথিবী অপেক্ষা ত্রয়ো- 
হশ লক্ষ গুণ বৃহৎ্। নাক্ষত্রিক জ্গত্মধাস্থ অনেকগুলি 
নক্ষার যে এ হৃর্য্যাপেক্ষাও বৃহৎ, তাহা এক প্রকার স্থির 
হইয়াছে। এমন কি, পিরিয়স (31103) নাঁমে নক্ষত্র এই 
সুর্যোর ২৬৬৮ গুণ বৃহৎ, ইহা স্থির হইয়াছে । কোন কোন 
নক্ষত্র যে এক্‌র্ধযাপেক্ষা আকারে কিছু ক্ষুদ্রতর, তাহাও গণনা 
্থারা স্থির হইয়াছে। এইরূপ ছোট বড় মহ্থাভয়ঙ্কর আকার- 
বিশিষ্ট, মহাভয়ঙ্কর তেজোময় কোটি কোটি সুধ্য অনস্ত 
আকাশে বিচরণ করিতেছে । যেমন আমাদিগের সৌরজগতের 
মধ্যবর্তী হু্যকে ঘেরিয় গ্রহ উপগ্রহাদি বিচরণ করিতেছে, 
তেমনি এ সকল তৃর্ধাপার্থে গ্রহ উগগ্রহ্থাদি ভ্রমিতেছে, সনদে 
নাই। তবে জগতে জগতে কত কোটি কোটি স্্ধয, কত কোটি 
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কোটি পৃথিবী, তাহা কে ভাবিয়া উঠিতে পারে? এ 
আশ্চর্য্য কথা কে বুদ্ধিতে ধারণ! করিতে পারে? যেমন পৃথি- 
ধীর মধো এক কণা বালুকা, জগৎ মধ্যে এই দসাগর! পৃথিবী 
তদপেক্ষাও সামান্তি, রেণুমাত্র--বাঁলুকার বাঁলুকাঁও নহে। 
তছৃপরি মন্বষ্য কি সামান্য জীব! এ কথা ভাবিয়া কে আর 
আপন মনুষ্যত্ব লইয়া গর্ব করিবে ? 


ধলা। 


৫. 

ধূলার মত সামান্ত পদার্থ আঠ সংসারে নাই। কিন্ত আ- 
চার্্য টিগল ধৃলা সন্বর্থে একটা দীর্ঘ প্রস্তাব লিখিয়াছেন। 
আচার্যের প্রবন্ধটি দীর্ঘ এবং্ুরূহ, তাহা সংক্ষেপে এবং 
সহজে বুঝান অতি কঠিন কর্ম। আমরা কেবল টিওল সাহেব 
কত দিদ্ধান্তগুলিই এ প্রবন্ধে সন্নিবেশিত করিব, ঘিনি তাহার 
প্রমাণ ভিজ্তান্থ হইবেন, চাক আঁার্য্ের প্রবন্ধ পাঠ 
করিতে হইবে। 

১। ধৃলা, এই পৃথিবী্্ুলে এক প্রকার সর্বব্যাপী ।' আ- 
মরা যাহা যত পরিষ্কার 'করিয়া রাখি না কেন, তাহা মুহূর্ত 
জন্য ধৃল] ছাড়া নহে। যন "্বাঁবুগিরি” করি না! কেন, কিছু- 
তেই ধুলা হইতে নিষ্কৃতি নাই। যে বাযু অত্যন্ত পরিষ্কার 
বিবেচনা করি,/ভাহাও ধূলায় পূর্ণ । সচরাচর ছায়ামধ্যে কোন 
রন্ধ-নিপতিত রৌদ্র দেখিতে পাইত্য বায়ু পরিফার দেখাই- 
তেছিল, তাহাতেও ধূল! চিক্‌ চিক করিতেছে । সচরাচর বায়ু 
যে এরপ ধৃলাপূর্ণ, তাহা জানিবার জন্ত আচার্ধ্য টিওলের উপ- 
দেশের আবশ্যকতা নাই, দকলেই তাহা জানে। কিন্তু বাদ 
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ছাঁকা যায়। আচার্য্য বহুবিধ উপায়ের দ্বারা বাযু অতি পরিপ!টী 
করিয়া কিয়া দেখিয়াছেন। তিনি অনেক চোঙ্গার ভিতর 
দ্রাবকাদি পুরিয়! তাহার ভিতর দিয়া বায়ু ছাকিয়া লইয়1 
গিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, তাহাও ধুলায় পরিপূর্ণ। 
এইরূপ ধুলা অন্ত, কেন না তাহার কণা নকল অতি ক্ুদ্। 
রৌদ্রেও উহা! অনৃষ্ঠ। অথুবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারাও অনৃষ্ঠ, কিন্ত 
বৈছ্যুতিক প্রদীপের আলোক রৌদ্রাপেক্ষাও উজ্জল । উহার 

০ আলোক এ ছক! বাঁযুর মধ্যে প্রেরণ করিয়| তিনি দেখিয়াছেন" 
যে, তাহাতেও ধুলা চিকৃচিক্‌ করিতেছে। যদি এত যন্পরি- 
স্কৃত বায়ুতেও ধূলা, তবে সচরাচর ধনী লোকে যে ধুলা নিবা- 
রণ করিবার উপায় করেন) তাহাতে ধূল! নিবারণ হয় না ইহা 
বল! বাছুল্য। ছায়ামধ্যে রৌদ্র না 'পড়িলে রৌদ্রে ধুলা! দেখা 
যায় না, কিন্ত রৌদ্র মধ্যে, (উল্দল বৈছ্যাতিক আলোকের রেখ! 
গ্রেরণ করিলে ধ্ী ধুর//থা যায় । অতএব আমর] যে বায়ু 
ৃহূর্তে মুহূর্তে নশবাদে করিতেছি, তাহা ধূলিপুর্ণ। যাঁহা 
কিছু ভোজন করি, তাহা ইত কেন না বাযুস্থিত ধুলিরাশি 
দিবারাত্র সকল পদার্থের উপরৎবর্ষণ হইতেছে। আমর! যে 
কেমি জল পরিষূত করি না কেন, উহা ধূলিপূর্ণ। কলিকাতা 
জল পলতাঁর কলে পরিফ্‌ত হইডেছে বণিয়া তাহা ধূলি-ৃল্ত 
নহে। ছাঁকিলে ধুলা যায় ন]। 

২। এই ধুলা বাস্তবিক সমুদয়াংশই ধলা! নহে। তাঁহার 
অনেকাংশ জৈব পদার্ঘ। যে সকল খনৃশ্ ুলিকণাঁর কথ! 
উপরে বলা গেল, তাহার 'অধিক ভাগ ক্ষুন্রক্ষুত্র জীব | যেভাগ 
'জৈব নহে, তাহা অধিকতর গুরুত্ববিশিষ্ট ) এজন্য তাঁহা বাযুপরি 
তত ভানিয়! বেড়ায় না। অতএব আমরা গ্রতি নিশ্বাসে শত শত 
তর ক্ুত্র জীব দেহ মধ্যে গ্রহণ করিয়া থাকি; জলের সঙ্গে দহ 
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মহত্র পান করি) রাঁক্ষপবৎ অনেককে আহার করি। লওনের 
আটটি কোম্পানির কলে ছাঁকা পানীয় জল টিওল সাহেব পরীক্ষা 
করিয়া দেখিয়াছেন, এতত্িন্ন তিনি আরও অনেক প্রকার জল 
পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। তিনি পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন যে, জল সম্পূর্ণরূপে পরিফ্ার করা মনুষ্য-সাধ্যাতীত। 
যেজল স্ফাটিক পাত্রে রাখিলে বৃহৎ হীরকথণ্ডের ন্যায় স্বচ্ছ 
বোধ হয়, তাহাও সমল, কীটাধুপুর্ণ। লৈনেরা একথা স্মরণ 
রাখিবেন | 

৩। এই সর্বব্যাপী ধুলিকণ| সংক্রামক পীড়াঁর মূল। অনতি- 
পূর্বে সর্ধত্র এই মত প্রচলিত ছিল যে, কোন এক গ্রকার পচ- 
নশীল নিজ্জাঁব জৈব পদার্থ 0192) কর্তৃক সংক্তামক পীড়ার 
বিস্তার হুইয়! থাকেশ। এ মত ভারতবর্ষে অদ্যাপি প্রবল। 
ইউরোপে এ বিশ্বাস এক গ্রকার উচ্ছিন্ন হইতেছে । আচার্য্য 
টিগুল গ্রভৃতির বিশ্বাস এই ষে, সংক্রামঙী পীড়ার বিস্তারে 
কারণ সজীব পীড়া বীজ (9৩), উবকল পীঁড়াবীজ বাযুতে 
এবং জলে ভাঁনিতে থাকেটশরবং শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট" হইয়া 
তথায় জীবজনক হয়। জীবের শরীর মধ্যে অসংখ্য জীবের 
আবাদ। কেশে উৎকুণ, উদরে কৃমি, ক্ষতে কাঁট, শ্রই কয়টা 
মনথুষ্য-শরীরে সাধারণ উদাহরণ । পণ্ড মাত্রেরই গাত্র মধ্যে 
কীট সমুহের আবাস । জীবতত্ববিদের1! অব্ধারিত করিয়াছেন 
যে, ভূমে, জলে, বা বাষুতে যত জাতীয় ভীব আছে, তদপেক্ষা 
অধিক জার্তীয় জীব অন্য জীবের শরীরবাসী। যাহাকে উপরে 
পপীড়ারীন্ব" বল! হইয়াছে, স্ভাহাও জীবশরীরবাসী জীব বাঁ 
দ্রীবোৎগাদক বীজ। পরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে তছুৎপাদযঃ 
হীবের জন্প হইতে থাকে। এই সকল শোথিভনিবাঁসী জীবের 
জনকৃত! শক্চি অতি জয়ানক। যাহার শরীরমধ্যে এ প্রকার 
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পীড়াবীজ প্রবিষ্ট হয়, সে সংক্রামক পীড়াগ্রস্ত হয়। ভিন্ন ভিন্ন 
পীড়ার ভিন্ন ভিন্ন বীজ। সংক্রামক জরের বীজে জর উৎপন্ন 
হয়) বসন্তের বীজে বসন্ত জন্মে; ওলাউঠাঁর বীজে গলাউঠ1; 
ইত্যাদি। 

৪। পীড়াবীজে কেবল সংক্রামক রোগ উৎপন্ন হয়, এমত 
নহে। ক্ষতাদি যে শুকাঁয় না, ক্রমে পচে, ছুর্ণন্ধ হয়। ছুরারোগ্য 
হয়, ইহাও অনেক সময়ে এই সকল ধুলিকণারূপী পীড়াবীজের 
জন্য। ক্ষতমুখ কখনই এমত আচ্ছন্ন রাঁথা যাইতে পারে না 
যে, অদৃশ্য ধূল! তাহাতে লাগিবে নাঁ। নিতাস্ত পক্ষে তাহা 
ডাক্তারের অন্্রমুখে গ্ষতমধ্যে প্রবেশ করিবে। ডাক্তার যতই 
অন্তর পরিষ্ার রাখুন না৷ কেন, অদৃশ্য ুলিপুঞ্ের কিছুতেই নিবা- 
রণ হয় ন। কিন্তু ইহার একটা সুন্দর উপায় আঁছে। ভাক্তা- 
রেরা প্রায় তাহ! অবলম্বন করেন। কার্বলিক আসিড নামক 
দ্রাবক বীজঘাঁতী ; তাঁহ! জল মিশাইয়া ক্ষতমুখে বর্ষণ করিতে 
থাকিলে প্রবিষ্ট বীজ মকল মরিয়া যায়। ক্ষতমুখে পরিণত 
তুলা বাধিয়া রাখিলেও অনেক উপকার হয়, কেন ন! তুলা বায়ু 
পরিছূত করিবার একটা উৎকৃষ্ট উপায়। 


গণনপর্য্যটন | 


পুরাণ ইতিহাবাদিতে কর্থিত আছে, পূর্বকালে ভাঁরতবর্ধীয় 
রাজগণ আকাশ-মার্দে রথ চালাইতেন। কিন্তু আমাদের পূর্ব- 
পুরুষদিগের কথ! শ্বতন্ত, তাহার! সচরাচর এপান্ড়া ওপাড়ার 
ন্যায়, হ্বর্দলোকে বেড়াইিতে ঘাইতেন, কথায় কথায় লমুদ্রকে 
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গণ্ডষ করিয়া ফেলিতেন ; কেহ জগদীশ্বরকে অভিশপ্ত করি- 
তেন, কেই তাহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিতেম। প্রাচীন ভারত" 
বর্ষীয়দিগের কথা স্বতন্ত্র; সামান্য মনুষ্যদিগের কথা বল! 
যাউক। 

সামান্য মনুষ্যের চিরকাল বড় সাধ গগন পর্যটন করে। 
কধিত আছে, তারন্তম নগরবাসী আর্কাইতস নামক এক ব্যক্তি 
৪** খবীষ্টাৰে একটি কাষ্টের পক্ষী গ্রস্তত করিয়াছিল ; তাহা 
কিয়ৎক্ষণ জন্য আকাশে উঠিতে পারিয়াছিল। ৬৬ থীষ্টাবে, 
সাইমন নামক*এক ব্যক্তি রোম নগরে প্রাসাদ হইতে প্রাসাঁদে 
উড়িয়া বেড়াইবার উদ্যোগ পাইয়াছিল। এবং তৎপরে কন- 
স্তান্তিনোপল নগরে,একজন মুসলমান এরূপ চেষ্টা করিয়াছিল। 
পঞ্চদশ শতাঁবীতে দাস্তে নামক একজন গণিতশান্ত্রবিৎ পক্ষ 
নির্মাণ করিয়া আপন অঙ্গে সমাবেশ করিয়া থাসিমীন হদের 
উপর উঠিয়। গগনমার্গে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন । এ্ীরীপ 
করিতে করিতে এক দিন এক উচ্চ অট্রালিকার উপর. পড়িয়া 
তাহার পদ ভগ্ন হয়। মাম্স্বরিনিবাসী অলিবর নাঁমক এক- 
জন ইংরেজেরও সে ই দশা ঘটে। ১৬৩৮ শালে গোঁ ড উইন 
নামক এক ব্যক্তি শিক্ষিত হংসদিগের সাহাধ্যে উড়িতে চেষ্টা 
করেন। ১৬৭৮ শীলে বেনিয়র নামক একজন ফরাশী পক্ষ 
প্রস্তুত পূর্ব্বক হস্ত পদে বাঁধিয়া উড়িয়াছিল। ১৭১* শালে 
লরেস্ত দে গুজমান নামক একজন ফরাদি দারুনির্দিত বাযুপূর্ণ 
পক্ষীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়] আকাশে উঠিয়াছিল। মাকুইস্‌ 
দেবাকবিল নামক একজন আঁপন অট্টালিকা হইতে উড়িতে 
চেষ্টা করিয়া নদীগর্ভে পতিত হন। বানসার্ডেরও হি দশ] 
ঘটিয়াছিল। 

১৭৬৭ শালে বিখ্যাত রসায়ন বিদ্যার আঁচীর্যা ডাজার বাঁক 
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গ্রচার করেন যে, জলজন বাঁযু-পরিপূর্ণ পাত্র আকাশে উঠিতে 
গারে। আচাধ্য কাবালো! ইহা পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণীকৃত 
করেন, কিন্তু তখনও ব্যোমধানের কল্পনা হয় নাই। 

ব্যোমযানের স্থপটিকর্ভা মোনগোলফীর নামক ফরাশী। কিন্ত 
তিনি জলজন বায়ুর সাহাধ্য অবলম্বন করেন নাই। তিনি 
প্রথমে কাগজের বা বস্ত্রের গোলক নির্মাণ করিয়া তন্মধ্যে উত্তপ্ত 
বায়ু পৃরিতেন। উত্তপ্ত হইলে বায়ু লঘুতর হয়, স্থতরাং তৎ- 
সাহাঁযো গোলক সকল উর্ধে উঠিত। আচার্ধ্য চার্লস প্রথমে 
জলজন বাযুপুরিত বোমযানের সৃষ্টি করেন। গ্লোব নামক 
ব্যোমযানে উক্ত বায়ু পূর্ণ করিয়] প্রেরণ করেন; তাহাতে 
সাহস করিয়া কোন মন্ধুযা আরোহণ করে নাই। রাজপুরু- 
ষেরাও প্রাণিহত্যার ভয় প্রযুক্ত কাহাকে আরোহণ করিতে 
দেন নাই। এই ব্যোমযান কিয়দুর উঠিয়া ফাটিয়া যায়, জ্ন- 
জন বাহির হইয়া যাওয়ায়, ব্যোমযান তৎক্ষণাৎ ভূগতিত হয়। 
গোনেস নামক কষুতর গ্রামে উহা পতিত হয়। অদৃষ্পূর্র্ব থেচর 
দেখিয়া গ্রাম্য লোকে ভীত হইয়া, মহা কোলাহল আর্ত 
করে। 

অনেকে একত্রিত হইয়া গ্রাম্য লোকেরা দেখিতে আইল 
যে, কিরূপ জ্ত আকাশ হইতে নামিয়াছে। ছুই জন ধর্ম 
যাজক বলিলেন, যে ইহা কোন অলৌকিক জীবের দেহাঁবশিষ্ট 
চর্ম । গুনিয়া গ্রাযবাসিগণ তাহাতে টিল মারিতে আরম্ত 
করিল, এবং খোঁচা দিতে লাগিল। তন্মধ্যে ভূত আছে, বিবে- 
চন! করিয়া, গ্রাম্য লোকের! ভূত শাস্তির জন্য দলবদ্ধ হইয়। 
মন্ত্র গাঃ পুর্বক গ্রাম প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল, পরিশেষে মন্ত্র 
বলে ভূত ছাড়িয়া পলায় কি না দেখিবার জন্য, আঁবার ধীরে 
ধীরে সেইখানে ফিরিয়া আ'দিল। ভূত তথাপি বায় না--নায়ু- 


বিজ্ঞানরহস্য। ২১ 


সংস্পর্শে নানাবিধ অঙ্গভঙ্গী করে। পরে একজন গ্রাম্যবীর, 
সাহদ করিয। ততগ্রতি বন্দুক ছাড়িল। তাহাতে ব্যোমযানের 
আবরণ ছিন্রবিশিষ্ট হওয়াতে, বাঁছু বাহির হইয়া, রাক্ষসের 
শরীর আরও শীর্ঘ হইল। দেথিয়! সাহস পাইয়া, আর একজন 
বীর গিয়। তাহাতে অস্ত্রাধাত করিল। তখন ক্ষত মুখ দিয়া, 
বছুল পরিমাণে জলজন নির্গত হওয়ায়, বীরগণ তাহার ছূর্গন্ধে 
ভয় পাইয়। রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল । কিন্ত এজাতীয় 
রাক্ষদের শোণিত এ বায়ু। তাহা ক্ষতমুখে নির্গত হই! গেলে, 
রাক্ষদ ছিন্নমুণ্ড ছাগের ন্যায় “ধড় ফড়”” করিয়! মরির| গেল 
তখন বীরগণ প্রত্যাগত হইয়। তাহাকে অশ্বপুচ্ছে বন্ধন পূর্বক 
লইয়া গেলেন। এদেশে "হইলে সঙ্গে সঙ্গে একটি রক্ষাকালী 
পূজা হইত, এবং ব্রাহ্মণের! চত্তীপাঠ করিয়া কিছু লাভ করি- 
তেন। তার পরে, মোনগোলফীর আবার আগ্নেয় ব্যোমযান 
(অর্থাৎ যাহাতে জলজন না! পূরিয়া, উত্তপ্ত সামান্য বায়ু পুরিত 
হয়) বর্ষেল হইতে প্রেরণ করিলেন। তাহাতে আধুনিক বেলু- 
নের ন্যায় একথানি “রথ” সংযোজন করিয়া দেওয়া হুইয়া- 
ছিল। কিন্তু দেবারও মনুষ্য উঠিল না। সেই রথে চড়িয়া 
একটি মেষ, একটি কুকুট, ও একটি হস দ্বর্গ পরিভ্রমণে গমন 
করিয়াছিল। পরে হ্বচ্ছন্দে গগন বিহার করিয়া, তাহারা স্বশ- 
রীরে মর্তাধামে ফিরিয়া আসিয়াছিল। তাহারা পুণ্যবান্‌ 
সন্দেহ নাই। 

এক্ষণে ব্যোমযানে মনুষ্য উঠিবার গ্রন্তাব হইতে লৃগিল। 
কিন্তু প্রাণিহত্যার আশঙ্কা ফান্সের অধিপতি, তাহাতে অস- 
ম্মতি প্রকাশ করিলেন। তাহার অভিপ্রায় যে, যদি ব্যোম- 
বানে মনুষ্য উঠে, তবে যাহার! বিচারালয়ে প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা- 
ধীন হইয়াছে, এমত ছুই ব্যক্তি উঠুক--মরে মরিবে। শুনিয়া 
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পিলতিগ দে রোজীর নাঁমক একজন বৈজ্ঞানিকের বড় রাগ 
হইল--“কি! আঁকাশ-মার্গে প্রথম ভ্রমণ করার যে গৌরব, 
তাহা ছুর্ধত্ত নরাধমদিগের কপালে ঘটিবে !” একজন রাজ- 
পুর-স্ত্রীর সাহাঁধ্যে রাজায় মত ফিরাইয়া তিনি মাঁকু'ইস দীর্লা- 
ন্দের সমভিবাহারে ব্যোমধাঁনে আরোহণ করিয়া আকাঁশ- 
পথে পর্যাটন করেন। সে বার নির্কিঘ্বে পৃথিবীতে ফিরিয়! 
আলিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার ছুই বংসর পরে--আঁবাঁর ব্যোঁম- 
যানে গ্রারোহণ পূর্বক, সমূদ্র পার হইতে গিয়া, অধঃগতিত 
হইয়া! প্রাণত্যাগগ করেন। যাহা হউক, তিনিই মনুষ্য মধ্যে 
গ্রথম গগন-পর্যযটক। কেন না, চু্স্ত, পুরুরবা, কৃষ্টার্জুন গ্রভ- 
তিকে মন্তুষ্য বিবেচনা করা অতি ধুষ্টের কাজ! আর যিনি 
জয় রাম বলিয়া পঞ্চমবাযুপথে সমুদ্র পার হইয়াছিলেন, তিনিও 
মন্ধষা নহেন, নচেৎ তাহাকে এই পদে অভিষিক্ত করার আমা- 
দিগের আপত্তি ছিল না। 

দে রোজীরের পরেই চাল'স্‌ ও রবর্ট একত্রে, রাঁজভবন 
হইতে, ছয় লক্ষ দর্শকের সমক্ষে জঙ্লজনীয় ব্োমষানে উড্ডীন 
হয়েন। এবং প্রায় ১৪৯৯ ফীট উর্ধে উঠেন । 

ইছার পরে ব্যোমযানারোহণ বড় সচরাচর ঘটিতে লাগিল। 
কিস্ত অধিকাংশই আমোঁদের জন্ত। বৈজ্ঞানিকতত্ব পরীক্ষার্থ 
যাহার! আকাঁশ-পথে বিচরণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে ১৮০৪ শালে 
গাঁই লুপাকের আঁরোহণই বিশেষ বিখ্যাত। তিনি একাকী 
২৩০** ফীট উর্ধে উঠি নানাবিধ বৈজ্ঞানিক তত্বের মীমাংস 
করিয়াছিলেন । ১৮৩৬ শাঁলে গ্রীন এবং হলও পাহেব, পনের 
দিবসের খাদ্যাদি বেলুনে তুলিয়া লইয়া, ইংলণ্ড হইতে গগনা- 
রোহণ করেন। তীহারা সমুদ্র পাঁর হুইয়া, আঠার ঘণ্টার 
মধ্যে দর্দ্বানীর অন্তর্গত উইলবর্গ নামক নগরের নিকট অবতরণ 
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করেন। গ্রীন অতি গ্রমিদ্ধ গগন-পর্ধাটক ছিলেন। তিনি 
গ্রায় চতুশ শত বাঁর গগনারোহণ করিয়াছিলেন । তিনবার, 
বাযুপথে সমুদ্রপার হইয়াছিলেন__অতএব, কলিযুগেও রামা- 
ঘ়ণের দৈববলমম্পন্ন কার্য সকল পুনঃ সম্পাদিত হইতেছে। 
গ্রীন, ছুইবার সমুদ্র মধ্যে পতিত হয়েন_-এবং কৌশলে প্রাণ- * 
রক্ষা করেন। কিন্তু বোধ হয়, জেমৃস্গ্নেশর অপেক্ষা কেছ 
অধিক উর্ধে উঠিতে পারেন নাই। তিনি ১৮৬২ শাঢুল উত্ব- 
স্বাম্টন হইতে উড্ঠীন হইয়া প্রা সাত মাইল উর্ধে উঠিনাছি- 
লেন। তিনি বহুশতবার গগনোপরি ভ্রমণপূর্বক, বহুধিধ 
বৈজ্ঞানিক তাতের পরীক্ষা কুরিয়াছিজেন। সম্প্রতি আমেরিকার 
গ্রগন*পরধ্যটক ওয়াইজ সাহেব, ব্যোমযানে আমেরিকা হইতে 
আটলান্টিক মহামাগর পার ইইয়া ইউরোপে আপিবার করনা, 
তাহার যথাবোগ্য উদ্যোগ করিয়া) যাত্রা! করিয়াছিলেন। 
কিন্তু সমুদবোপরি আসিবার পূর্বে বাত্যামধ্যে পতিত "হইয়া 
অবতরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু নাহদ অতি 
ভয়ানক! 

পাঠকদিগের অদৃষ্টে সহসা যে গগন-পর্যাটন-হখ ঘটিবে, 
এমত বোধ হয় না, এজন গগনপর্যযটকেরা আকাশে উঠিয়া 
কিরূপ দেখিয়! আসিয়াছেন, তাহা তাহাদিগের প্রণীত পুস্ত- 
কাদি হইতে সংগ্রহ করিয়া! এস্কলে সন্নিবেশ করিলে বোধ হয়, 
পাঠকেরা অসন্তুষ্ট হইবেন ন1। অমুদ্র নামটি কেবল জল-সমু- 
জের প্রতি ব্যবহৃত হইয় গ্রাকে ; কিন্তু যে বায়ু কর্তৃক থ্খৃথিবী 
পরিবেষ্টিত ভাহাঁও সমু্রবিশেষ; জলগমুদ্র হইতে ইহা! বৃহত্তর । 
আমরা এই বায়বীর রমুদ্রের তলচর ভবীব। ইহান্ছেও মেঘের 
উপস্থীপ, বাযুর স্োতঃ প্রভৃতি আছে। ত্দ্ধিষয়ে কিছু জানিলে 
ক্ষতি নাই। | 
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ব্যোমযান অল্প উচ্চ গিয়াই মেঘ সকল বিদীর্ণ করিয়া উঠে। 
মেঘের আঁবরণে পৃথিবী দেখা যাঁয় না, অথবা কদাচিৎ দেখা 
ষায়। পদতলে অছ্ছিন্ন, অনস্ত দ্বিতীয় বন্থুদ্ধরাবং মেঘজাল 
বিস্তৃত । এই বাম্পীয় আবরণে ভূগোলক আবৃত; যদি গ্রহা- 
স্তরে জ্ঞানবান্‌ জীব থাকে, তবে তাহারা পৃথিবীর বাম্পীয়াবরণই 
দেখিতে পায়ঃ পৃথিবী তাহাদিগের প্রায় অদৃশ্ত। তন্প 
আমরাও বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহগণের রৌদ্রপ্রদীপ্ত, রৌদ্রপ্রতি- 
ঘাতী, বাঁশপীয় আবরণই দেখিতে পাই। আধুনিক জ্যোতি 
র্বরদ্গণের এইরূপ অনুমান । 

এইরূপ, পৃথিবী হইতে দধবন্ধরহিত হইয়া, মেঘময় জগতের 
উপরে স্থিত হইয়া দেখা যায় যে, সর্বত্র জীবশূন্য, শবশূন্য, 
গতিশূন্ত, স্থির, নীরব। মন্তকোপরে আকাশ অতি নিবিড় 
নীল_সে নীলিমা আশ্চর্য । আকাশ বস্তুতঃ চিরান্ধকার-_ 
উহার বর্ণ গভীর ক্ৃষ্ণ। আমাবস্তার রাত্রে গ্রদীপশূন্য গৃহমধ্যে 
সকল দ্বার ও গবাক্ষ রুদ্ধ করিয়া থাঁকিলে যেরূপ অন্ধকার 
দেখিতে পাওয়া বার, আকাশের প্রকৃত বর্ণ তাহাই । তত্মধ্যে 
স্থানে স্থানে নক্ষত্র সকল, প্রচণ্ড জালা বিশিষ্ট। কিন্তু তদা- 
লোকে অনন্ত আকাশের অনন্ত অন্ধকার বিনষ্ হয় না-কেন 
না এই পকল প্রদীপ বহদূরস্থিত। তবে যে আমর! আকাশকে 
অন্ধকারময় ন| দেখিয়া উজ্জল দেখি, তাহার কারণ বাযু। সক- 
লেই জানেন, হূর্্যালৌক অপ্তবর্ণময়। ক্ষটিকের দ্বারা বর্ণগুলি 
পৃথক করা যায়--সপ্ত বর্ণের সংমিশ্রণে হূরধ্যালোক। বাষু ড় 
পদার্থ, কিন্ত বায়ু আঁদোকের পথ রৌধ করে না। বায়ু ত্য" 
লোকের অন্যান্য বর্ণের পথ ছাড়িয়! দেয়, কিন্তু নীলবর্ণকে রুদ্ধ 
করে। রুদ্ধ বর্ণ, বায়ু হইতে প্রতিহত হয়। দেই সকল প্রতি- 
হত বর্ণাত্বক আলোক-রেখ! আমাদের চক্ষুতে প্রবেশ করায়, 
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আকাশ উজ্জল নীলিমাবিশিষ্ট দেখি-অন্ধকাঁর দেখি না।* 
কিন্তু বত উর্ধে উঠা! যায়, বায়ুস্তর তত ক্ষীণতর হয়, গাগনিক 
উজ্জল নীলবর্ণ ক্ষীণতর হয় ; আকাশের কৃষ্ত্ব কিছু কিছু সেই 
আবরণ ভেদ করিয়! দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্য উদ্ধলোকে 
গাঢ় নীলিমা । 

শিরে এই গাঁচ নীলিমা-_পদতলে, তুঙগ শৃঙ্গ বিশিষ্ট পর্বরত- 
মালায় শোভিত মেঘলোক-_সে পর্বতমালাও বাম্পীয়--মেঘের 
পর্ববত-_ পর্বতের উপর পর্বত, তদুপরি আরও পর্বত--কেস্ বা 
রুষণমধা, পার্্বদেশ রৌদ্র প্রভাবিশিষ্ট_কেহ বা রৌদরস্বাত, 
কেহ যেন শ্বেত প্র্তর-নির্মিত, কেহ যেন হীরক-নির্িত। 
এই সকল মেঘের মধ্য দিয়া ব্যোষযান চলে। তখন, নীচে 
মেঘ, উপরে মেঘ, দক্ষিণে মেঘ, বামে মেঘ, সম্মুখে মেঘ, 
পঞ্চাতে মেঘ। কোথাও বিহ্যুৎ চমকিতেছে, কোথাও 
ঝড় বহিতেছে, কোথাও বৃষ্টি হইতেছে, কোঁথাও বর্ষ 
পড়িতেছে। মসুর ফন্বিল একবার একটি মেঘগর্ভস্থ রন, 
দিয়া ব্যোমযানে গমন করিয়াছিলেন; তাহার কৃত বর্ণন! 
পাঠ করিয়া! বোধ হয়, যেমন মুঙ্ষেরের পথে পর্বত মধ্য দিয়া, 
বাস্পীয় শকট গমন করে, তাহার ব্যোমযান মেঘ মধ্য দিয়া 
সেইবূপ পথে গমন করিয়াছিল। 

এই মেঘলোকে সৃর্ষেযাদয় এবং স্থ্ধ্যাস্ত অতি আশ্চর্য্য 
দৃণ্ত--ভূলোকে তাহার সাদৃস্ঠ অনুমিত হয় না। ব্যোমধানে 
আরোহণ করিয়া অনেকে একদিনে ছুইবার ুরধ্যাস্ত দেখু 
য়াছেন। এবং কেছ কেহ একদিনে ছুইবার স্্ম্দয় দেখি- 
যাছেন। একবার হুর্ধ্যান্তের পর রাত্রি সমাগম দেখিয়া 

*কেহ কেহ বলেন ঘে, বায়মধ্যস্থ জল বাষ্প হইতে প্রতিহত নীল রশি 
রেখাই আকাশের উজ্জল নীলিমার কারণ 
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আবার ততোধিক উর্ধে উঠিলে দ্বিতীয়বার শৃর্ধ্যান্ত দেখা. 
বাইবে এবং একবার সর্য্যোদয় দেখিয়া আবার নিষ্বে নামিলে 
দেই দিন দ্বিতীয় বার কৃ্ধ্যোদয় অবস্ঠ দেখা যাইবে। 

ব্যোমযান হইতে যখন পৃথিবী দেখা যায়, তখন উহা! 
বিস্তৃত মানচিত্রের স্তায় দেখায় ; সর্ধত্র সমতল-_অট্টালিকা, 
বৃক্ষ, উচ্চভূমি এবং অল্লোন্নত মেঘও, যেন দকলই অনুচচ, 
সকলই সমতল, ভূমিতে চিত্রিতবৎ দেখায়। নগর সকল যেন 
ষর্জ ক্ষুদ্র গঠিত প্রতিকৃতি, চলিয়া যাইতেছে বোধ হয়। বৃহৎ 
জনপদ উদ্যানের মত দেখায়। নদী শ্বেত সুত্র বাঁ উরগের 
মত দেখায়। বৃহৎ অর্ণব্যান সকল বালকের ক্রীন্ভার জন্য 
নির্মিত তরণীর মত দেখায়। ধাহারা লণ্ডন বা পারিস্‌ নগ- 
রীর উপর উথান করিয়াছেন, তীহার] দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ 
হইয়াছেন,_তীহারা প্রশংসা! করিয়া ফুরাইতে পাবেন নাই। 
গ্লেশর সাহেব লিখিয়াছিলেন যে, ভিনি লঙুনের উপরে উঠিয়া 
এককালে ত্রিশ লক্ষ মন্ুষ্যের বান-গৃহ নয়নগোচর করিয়া 
ছিলের্ন। রাত্রিকালে মহানগরী সকলের রাজপথস্থ দীপমাল! 
সকল অতি রমণীয় দেখায়। 

ধাঁহারা পর্বতে আরোহণ করিয়াছেন, তাহারা জানেন 
যে, যত উর্ধে উঠা যায়, তত ভাঁপের অল্পতা । শিমল! দার- 
জিলিং প্রভৃতি পার্বত্য স্বানের শীতলতার কারণ এই, এবং 
এইজন্য হিমালয় ভূষারমগ্ডিত। (আশ্চর্যের বিষয় যে, যে 
হিমকে ভারতবফাঁয় কবি « একোহি দোষোগুণসন্নিপাতে” 
বিবেচনা করিয়াছিলেন, আধুনিক রাজপুরুষেরা, তাহাকেও 
গুণ বিবেচনা! করিয়া তথায় রাঁজধাঁনী সংস্থাপন করিয়াছেন। ) 
ব্যোমযানে আরোহণ করিয়া উর্ধে উত্থান করিলেও প্ররূপ 
ক্রমে হিমের আতিশধ্য অনুভূত হয়। তাপ, তাঁপমান যন্ত্রে 
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দ্বারা মিত হইয়] থাকে। যন্ত্রভাগে ভাগে বিভক্ত । মনুষ্য- 
শোণিত কিছু উষ্ণ, তাহার পরিমাণ ৯৮ ভাগ । ২১২ ভাগ. 
তাপে জল বাম্প হয়। ৩২ ভাগ তাপে জল তুষারত্ব প্রাপ্ত হয়। 
(ভাপে জল তুষার হয় এ কোন কথা? বাস্তবিক তাপে জল 
তুষার হয় না, তাঁপাভাবেই হয়। ৩২ ভাগ ভাগ জলের 
স্বাভাবিক তাঁপের অভাববাঁচক।) 

পূর্বে বিজ্ঞানবিদগণের সংস্কার ছিল যে, উদ্ধে তিন শত ফিট 
প্রতি এক ভাগ তাঁপ কমে । অর্থাৎ তিন শত ফিট উঠিলে এক 
ভাগ তাপহানি হইবে-ছয়শত ফিট উঠিলে ছুই ভাঁগ তাঁপ 
কমিবে-_ইত্যাদ্দি। কিন্ত গ্লেশর সাহেব বহুবাঁর পরীক্ষা করিয়া 
স্থির করিয়াছেন যে, উর্ধে তাঁপহাঁনি এরূপ একটি সরল নিয়মা- 
সথগামী নহে। অবস্থা (বিশেষে তাঁপহাঁনির লাঘব গৌরব ঘটয়। 
থাকে৷ মেঘ থাকিলে, তাপহানি অল্প হুয়_কারণ, মেঘ 
ভাঁপরোধক এবং তীপগ্রাহক। আবার দিবাঁভাঁগে যেরূপ* 
তাঁপহানি ঘটে, রাত্রে সেরূপ নহে। গ্নেশর সাহেবের পরী- 
ক্ষার ফল নিক্লিখিত মত-_ |] 

ভূমি হইতে হাজার ফিট পর্য্স্ত মেঘাচ্ছন্নাবস্থায় তাগহাঁনির 
পরিমাণ ৪.৫ ভাগ; মেঘ না থাকিলে ৬*২ ভাগ, দশ" হাজার 
ফিট পর্যন্ত, মেঘাচ্ছন্নাবস্থায় ২.২ ভাগ, মেঘ না থাকিলে ৭ ভাগ। 
বিশ হাজার ফিট উর্ধে, মেঘাচ্ছন্ন ১.১ ভাগ; মেঘ শূন্যে 
১,২ভাগ | ত্রিশ হাজার ফিট উর্ধে মোট ৬.২ ভাঁগ তাপশ্বাস 
পরীক্ষিত হইয়াছিল ইত্যাদি। তাপহাস হেতু উর্ধে স্থানে 
স্থানে তুষার-কণা (370) দৃষ্ ই) এবং ব্যোমযান কখন 
কখন তন্মধ্যে পতিত হয়। উর্ধে শীতাধিক্য, অনেক সময়ে 
যানারোহীদিগের কষ্টকর হইয়া উঠে__এমন কি, অনেক মময্নে 
হাত পা অবশ হয়, এবং চেতন! অপন্বত হয়। 
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উর্ধে ভাপাভাবের কারণ তপ্ত বা ভাপা সামগ্রীর অভাব। 
রৌদ্র ভূমে যেমন প্রণর, উর্ধে বরং ততোধিক প্রথরতর বোধ 
হয়। কিন্তু তাহাতে কি তপ্ত হইবে? ভূমি অতি দূরে, বায়ু অতি- 
ক্ষীণ,_-অল্পপরমাণু। দশ বারটি তুলার বন্তা উপর্যাপরি রাখিয়া 
দেখিবেন_-উপরিস্থ তৃলাঁর ভারে, নিয়স্থ বস্তার তূলা গাঢ়তর 
হইয়াছে। তেমনি নিয়স্থ বাযুই গাঁঢ-উপরিস্ব বাঁযু ক্ষীণ। 
পরীক্ষা দারা স্থির হইয়াছে--যে এক ইঞ্চ দীর্ঘ গ্রন্থে, এরপ 
ভূমির উপরে যে গার, তাহার পরিমাণ সাড়ে সাতসের | আমর! 
মস্তকের উপর অহরহঃ এই ভার বহন করিতেছি_-তজ্জন্য 
কোন পীড়া বোঁধ করি না কেন? উত্তর, “অগাধ জল সঞ্চারী” 
মতণ্য উপরিস্থ বারিরাশির ভারে পীড়িত হয় নাকেন? উপ- 
রিস্থ বাযুস্তর সমূহের ভারে নিয়স্থ বায়ুস্তর সকল ঘনীভূত--যত 
উর্দ্ধে যাওয়া যায়, বাঁযু তত ক্ষীণ হইতে থাকে । গগনপর্ধ্যটকেরা 
ইহা গরীক্ষা করিয়া জানিয়াছেন, গুরুতা। অনুসারে ৩৮ মাইল 
উর্দের মধ্যেই অর্ধেক বায়ু আছে ) এবং পাঁচ ছয় মাইলের 
মধ্যেই সমুদায় বায়ুর তিন ভাগের ছুই ভাঁগ আঁছে। এইজন্য 
উর্দে উঠিতে গেলে, নিশ্বাস প্রশ্বাসের জন্য অত্যন্ত কষ্ট হয়। 
মন্থর ফ্লামারিয় দশসহত্র ফিট উর্ধে উঠিয়া, গ্রাথম বারে, যেরূপ 
কষ্ট অনুভূত করিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা এইরূপ করিয়াছেন, 
যথা-- 

“সাতট! বাজিতে এক পোয়া থাকিতে আমার শরীর মধ্যে 
এক অপূর্ব আত্যন্তরিক শীতল্তাঁ অনুভূত করিতে লাগিলাম। 
তৎসহিত তন্্রা আদিল । কষ্টে নিশ্বাম ফেলিতে লাগিলাম।কর্ণ- 
মধ্যে শো শে! শব হইতে লাগিল এবং আধ মিনিট কাল, 
আমার হৃত্রোগ উপস্থিত হইল। ক শুষ্ক হইল। আমি একপাত্র 
জল পাঁন করিলাম--তাহাতে উপকার বোধ হইল। যে বোলে 


বিজ্ঞানরহস্য। ২৯ 


অল ছিল --তাহার ছিপি খুলিবার সময়ে, যেমন শ্যাম্পেনের 
বোতলের ছিপি সশব্দে বেগে উঠিয়া! পড়ে, জল্লের বোতলের 
ছিপি খুলিতে মেই রূপ হুইল। ইহার কারণ সহজেই বুঝা যাইতে 
পারে । তখন আমাদিগের মন্তকের উপর বায়ু, এক ভাগ কম 
হইয়াছিল। যখন বোতলে ছিপি আটিয়া! গগনে যাত্র| করিয়াছি- 
লাম, তখনকার অপেক্ষা এখনকার বায়ুর ভার এক ভাগ কম 
হইয়াছিল ।” 

ছুই একবার গগন-মার্গে যাতায়াত করিলে এ দকল কষ্ট 
সহ হইয়া আইসে, কিন্তু অপরিক উর্ধে উঠিলে সহিষ্ণু ব্যক্তিরও 
কষ্ট হয়। গ্রেশর সাহেব এ সকল কষ্ট বিশেষ সহিষ্ণু ছিলেন, 
কিন্তু ছয় মাইল উর্ধে উঠিয়া তিনিও চেতনাশূন্য ও মূ হঈয়া- 
ছিলেন। ২৯০০০ ফিট উপরে উঠিলে পর, তহার দৃষ্টি অন্পষ্ট 
হইয়া আইসে। কিয়ৎক্ষণ গরে তিনি আর তাপমান যন্ত্রে 
পারদ-্তস্ত অথবা ঘড়ির কীট দেখিতে ঈক্ষম হইলেন না 
টেবিলের উপর এক হাত রাখিলেন। যখন টেবিলের উপর 
হাত রাখিলেন, তখন হস্ত সম্পূর্ণ সবল; কিন্ত তখনই দে* হাক্ত 
আর উঠাইতে পারিলেন না-_তাহার শক্তি অন্তহিতা হইয়- 
ছিল। তখন দেখিলেন দ্বিতীয় হস্তও সেই দশাপন্ন ছইয়াছে, 
অবশ। তখন একবার গাত্রালোড়ন করিলেন; গান্র চালন! 
করিতে পাঁরিলেন, কিন্তু বোধ হইল যেন হস্ত পদাদি নাই। 
ক্রমে এইরূপে তাহার সকল অঙ্গ অবশ হইয়1 পড়িল; ভগ্র- 
গরীবের ন্যায় মস্তক লম্বিত. হইয়া] পড়িল, এবং দৃষ্টি একেবারে 
বিলুপ্ত হইল। এইরূপে তিনি 'কস্থাৎ মৃত্যুর আঁশঙ্কা করি-* 
তেছিলেন, এমত সময়ে, হঠাৎ তাহার চৈতন্যও বিলুপ্ত হইল। 
পরে ব্যোমযানের “সারথি” রথ নামাইলে তিনি পুনর্বার 
জান প্রাপ্ত হইলেন। | 
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রথ নামাইল কি প্রকারে? ব্যোমঘানের গতি দ্বিবিধ, 
প্রথম, উদ্ধ হইতে অধঃ বা অধঃ হইতে উর্দী। দ্বিতীয় দ্রিগস্তরে ॥ 
যেমন শকটাদি অভিলধিত দিকে যার সেই রূপ । ব্যোমযান 
অভিলধিত দ্রিগন্তরে চালনা করা এ পধ্যস্ত মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত 
হয় নাই-চালক মনে করিলে, উত্তরে, পশ্চিমে, বামে বা 
দক্ষিণে, সন্মুখে বা পশ্চাতে যান চালাইতে পারেন না। বাযুই 
ইহার যথার্থ সারথি, বাযুসারথি যে দিকে লই] যার, বে্যোম- 
যা সেই দিকে চলে। কিন্তু উদ্ধাধঃ গতি মনুষ্যের আরত্ত। 
ব্যোমযান লঘু করিতে পারিলেই উদ্ধে উঠিবে এবং গার্খবস্তী 
বায়ুর অপেক্ষা গুরু করিতে পারিলেই নামিবে। ব্যোমযানের 
প্রথে” কতকট। বালুকা বোধাই থাকে; তাহার কিয়দংশ 
নিক্ষিপ্ত করিলেই পুর্বাপেক্ষা লঘুতা সম্পাদিত হয়--তথন 
ব্যোমবান আরও উদ্ধে উঠে। এইরূপে ইচ্ছাক্রমে উদ্ধে উঠা 
ঘায়। আর থে লু বায়ু কতৃক বেলুন পরিপৃরিত থাকায় তাহা 
গগনমওলে উঠিতে সক্ষম, তাহার 1কয়দংশ নির্গত করিতে 
পারিলেই উহ] নামে । এ বাঘু নির্গত করিবার জন্ত ব্যোমযা- 
নের শিরোভাগে একটি ছিদ্র থাকে। সেই ছিদ্র সচরাচর 
আবৃত থাকে, কিন্তু তাহার আবরণে একটি দড়ি বাধা থাকে; 
সেই দড়ি ধরিয়া টানিলেই লঘু বাঁু বাহির হুইয়। যায়; ব্যোম- 
যান নামিতে থাকে। 
দিগন্তরে গতি মমৃষ্যের দাধ্যায়ত্ত নহে বটে, কিন্তু মনুষ্য 
.ঝুঁয়ুর সাহায্য অবলম্থন করিতে সক্ষম। আশ্চর্য্যের বিষয় এই 
যে, ভিন্ন ভিন্ন স্তরে ভিন্ন ভিন্ন (িগভিমুখে বাদু বহিতে থাকে । 
যখন ব্যোমাঁরোহী ভূমির উপরে দক্ষিণ বাঁযু দেখিয়া, যানারোহপ 
করিলেন তখনই হয়ত, কিছুর উঠিয়া দেখিলেন যে, বাহু 
উত্তরে) আরও উঠিলে হয়ত দেখিবেন যে, বায়ু পূর্বে কি পুনশ্চ 
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দক্ষিণে -ইত্যাদি। কোন্‌ স্তরে কোন্‌ সময়ে কোন্‌ দিকে বায়ু 
বহে, ইহা বদি মন্ুয্যের জানা থাকিত, তাহা হইলে ব্যোমযান 
মন্ত্ুষ্যের আজ্ঞাকারী হইত । যাহার! স্থচতুর) তাহারা কখন কখন 
বায়ুর গতি অবধারিত করিয়া স্বেচ্ছাক্রমে গগন পর্যাটন করি- 
রাছেন। ১৮৬৮ শালের আগষ্ট মাসে মর তিসাননর কালে 
নগর হইতে নেপ্তযযননামক বেলুনে গগনারোহণ করেন। 
চারি হাজার ফিট উদ্ধে উঠিয়া! দেখিলেন যে” তাহাদিগের গতি 
উত্তর সমুদ্রে। অপরাহে এই রূপ তাহারা অকম্মাৎ অনিঞ্ছার 
সহিত, অনন্ত সাগরের উপর যাত্রা করিলেন। কিন্তু তখন 
উপায়ান্তর ছিল না। এই সঙ্কটে তাহারা দেখিলেন যে, নিক্ে 
মেঘ সকল দক্ষিণগামী। তখন তাহারা নিশ্চিন্ত হইয়া সমুদ্র 
বিহারে চলিলেন । এই রূপে তাহারা ২১ মাইল পর্যযস্ত সমু- 
দ্রোপরে বাহির হইয়া যান। তাহার পর লঘু বায়ু নির্গত 
করিয়া দিয়া, নীচে নামেন। বায়ুর সেই নিম্ন স্তরে দক্ষিণ 
বায়ু পাইয়া তৎকর্ৃক বাহিত হইয়া পুনব্বার ভূমির উপরে 
আদেন। কিন্তু ছুববদ্ধি বশতঃ অবতরণ করেন না তার 
পর সন্ধ্যা হইয়া অন্ধকার হইল। বান্পের গাঁঢ়তা বশতঃ নিক্সে 
ভূতল দেখা যাইতেছিল না। এমত অবস্থায় তাহারা কোথায় 
বাইতেছিলেন, তাহা জানিতে পারেন নাই । অকস্মাৎ নিম্ন 
হইতে গন্তীর সমুদ্র-কল্লোল উথিত হইল। তখন অন্ধকারে 
পুনর্বর অনন্ত সাগরেপরে বিচরণ করিতেছেন জানিতে 
পারিয়া, তাহারা আবার নিয়ে নামিলেন। আবার দক্ষিণ- 
বায়ুর সাহয্যে ভূমি প্রাপ্ত হইলৈন। 

উত্তর সমুদ্রে বিচরণ কালে তাহারা কয়েকটি অডভুত ছায়া 
দেখিয়াছিলেন। দেখিলেন যে, সমুদ্রে ঘে সকল বান্পীয়াদি 
জাহাজ চলিতেছিল, উর্ধে মেঘমধ্যে তাহার প্রতিবিষ্ব। মেঘ- 


৩২ বিজ্ঞানরহস্য। 


মধ্যে তেমনি সমুদ্র চিত্রিত হইয়াছে-_সেই চিত্রিত সমুদ্ধে 
তেমনি প্রকৃত জাহাজের ন্যায় ছায়ার জাহাজ চলিতেছে । সেই 
সকগ জাহাজের তলদেশ উদ্ধে, মাস্তর নিয়ে; বিপরীত ভাবে 
জাহাজ চলিতেছে। মেঘরাশি বৃহদর্পণ স্বরূপ সমুদ্রকে গ্রতিবি- 
স্বিত করিয়াছিল। | 

মন্থর ফ্লামারিয় আর একটি আশ্চর্যা গ্রতিবিষ্ব দেখিয়াছি- 
লেন। দিবাভাগে প্রায় পাচসহম ফিট উর্ধে আরোহণ 
করিয়া দেখিলেন, তাহাদিগের প্রায় শত ফিট মাত্র দুরে, দ্বিতীয় 
একটি বেলুন চলিয়াছে। আরও দেখিলেন যে, সেই দ্বিতীর 
বেলুনটির আকৃতি তাহাদিগের বেলুনেরই আকৃতি, যেমন 
তাহাদিগের বেলুনের নিয়ে “রধ” যুক্ত ছিল, এবং তাহাতে 
ধাহারা ছুই জন আরোহী বসিয়াছিলেন, দ্বিতীয় বেলুনেও 
সেইরূপ রথ, এবং সেইরূপ ছুইজন আরোহী! আরও বিন্মিত 
হইয়া! দেখিলেন যে, সৈই দুইজন আরোহীর অবয়ব__তাহাদি- 
গেরই অবয়ব! তাহারাই সেই দ্বিতীয় বেলুনে বসিয়া আছেন । 
একটি বেলুনে যেখানে যাহা ছিল-যেখানে যে দড়ি, যেখানে 
যে স্থতা, যেখানে যে যন্ত, দবিতীয় বেলুনে ঠিক্‌ তাহাই আছে। 
ফ্লামারিয়' পক্ষিণ হস্তোত্বোলন করিলেন--ভৌতিক ফ্লামারিয় 
বাঁম হস্তোত্বোলন করিল। তাহার সঙ্গী একটা! পতাকা উড়া- 
ইলেন--ভৌতিক দক্গী একটা তত্রপ পত্তাকা উড়াইল। 

আরও বিশ্ময়ের বিষ এই যে, সেই ভৌতিক ব্যোমযানের 
ভৌতিক রথের চতুঃগাশ্বে' অপূর্ণ জ্যোতির্য় মওল সকল 
প্রীতিভাত হইতেছিল। মধ্যে হন্িৎ শ্বেতাভ মণ্ডল, তন্মধ্যে 
রথ। তৎপার্থেক্ষীণ নীল মণ্ডল; তাহার বাহিরে হরিদ্রাবর্ণ 
মণ্ডল) তৎপরে কপিশ রক্তা্ত মণ্ডল, শেষে অন্তসীকুস্থমবৎ 
বর্ণ; তাহা ক্রমে ক্ষীগত্তর হইস্বা মেঘের সঙ্গে মিশাইয়। গিয়াছে। 
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এই বৃত্তান্ত বুঝাইবার স্থান এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের মধ্যে হইতে 
পারে না। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ইহা জলবাষ্পের 
উপর প্রতিসৌর বিশ্ব মাত্র। 

গগনপথে পার্থিব শব সহজে গমন করে, কিন্তু সকল সময়ে 
নছে, এবং নকল শবের গন্তি তুলযরূপ নহে। মেঘাচ্ছনে শব- 
রোধ ঘটে। গ্নেশর সাহেব চাঁরি মাইল উদ্দধ হইতে রেইলওয়ে 
টনের শব শুনিতে পাইয়াছিলেন। এবং বিশগাজার ফিট উপরে 
থাকিয়া কামানের শব শুনিয়াছিলেন। একটি ক্ষুদ্র কুকুরের রক্ত ঢ্ুই 
মাইল উপর হইতে শুনিতে পাইয়াঁছিলেন, কিন্তু চারি হাজার 
ফিট উপরে থাকিয়া বছুসংখাক মন্থুধোর কোলাহল গুনিতে 
পান নাই। মহৃর ফ্লামারিয* আকাশ হইতে ভূমগুলের বাদা 
শুনিতে পাউতেন।" ভহার বোধ হইত, যেন মেঘমধ্যে কে 
সঙ্গীত করিতেছে। 

অনেকেই অবগত আছেন যে, মখন* গাঁরিশ অবরুদ্ধ হয়, 
তখন ব্যোমযাঁনযোগে পারিশ হইতে গ্রামা প্রদেশে ডাঁক 
যাইত। শিক্ষিত পারাবত মকল সেই সকল ব্যোমযানে চড়িয়! 
যাঈত; তাহাদের পুচ্ছে উত্তর বীধিয়া দ্রিলে লয় ফিরিয়া 
আসিত। লঘুতার অনুরোধে সেই দকল পত্র ফটোগ্রাফের 
সাহাবো অতি ক্ষুদ্রাকারে লিখিত হইত-_অতি বৃহৎ পত্র এক 
ইঞ্চির মধ্যে সমাবিষ্ট হইত। পড়িবার সময়ে অনুবীক্ষণ বাষ- 
হার করিতে হইত। স্থানাভাব বশতঃ এই কৌডুকাবহ তত্ব 
আমর] সবিস্তারে লিখিতে পারিলাম না। 

উপসংহারকালে বক্তব্য, ব্যোমযাঁন এখনও সাধারতৈর 
গমনাগমনের উপযোগী বা যথেঞ্ছ বিহারের উপায় স্বরূপ হয় 
নাই। গ্রেশর সাহেব বলেন যে, বেলুনের দ্বারা সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ 
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হইবে না; যানাত্তর ইহার দ্বার হচিত হইতে পারে; যানান্তর 

হুচিত না হইলে সে আশা পূর্ণ হইবে না । মনুষ্য কখন উদ্ভিতে 
পারিবে কি না, মস্থর ফ্লামারিয়' এই তত্বের সবিস্তাঁরে আলো- 
চন! করিয়া সিদ্ধান্ত, করিয়াছিলেন বে, একদিন মনুষ্যগণ অবস্ 
পক্ষীদিগের স্যার উড়িতে পারিবে; কিন্তু আঁত্মবলে নহে। 
যখন মনুষ্য, পক্ষ বা পক্ষবৎ যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া, বাম্পীয় বা 
বৈদ্যুতিক বলে তাহা সঞ্চালন করিতে পারিবে, তখন মনুষ্যের 
বিহ্হ* পদ প্রার্ির সম্ভাবনা । দ্েলোম নামক একজন ফরাশী 
একটি মতস্তাকার বেলুন কর্পন1 করিয়াছেন, তিনি বিবেচনা 
করেন, তৎসাহায্যে মনুষ্য যথেচ্ছা আঁকাশ-পথে যাতায়াত 
করিতে পারিবে । কিন্তু সেযন্ত্র হইতে এপর্যন্ত কোন ফলোদয় 
হয় নাই বলিয়া, আমরা তাহার বর্ণনায় প্রবৃত্ব হইলাম না। 


চঞ্চল জগৎ | 


সচরাচর মন্ুযোর বোধ এই যে, গতি জগতের বিক্কৃত 
অবস্থা; স্থিরত| জগতের স্বাভাবিক অবস্থা । কিন্তু বিশেষ 
অনুধাবন করিলে বুঝা যাইবে, যে গতিই স্বাভাবিক অবস্থা ; 
স্থিরতা কেবল গতির রোধ মাত্র। যাহা গতিবিশিষ্ট কারণ 
বশতঃ তাহার গতির রোধ হইলে, তাঁহার অবস্থাকে আমর! 
স্থিরতা বা স্থিতি বলি। যে শিলা খণ্ড, বা অট্ালিকাকে অচল 
বিবেচনা করিতেছি) বাস্তবিক তাগ্ার মাধাকর্ষণের হলে গতি- 
বিশিষ্ট ; নিয়স্থ ভূমি তাহার গতি রোধ করিতেছে বলিয়া, 
তাহাকে স্থির বলিতেছি। এস্িরতাও কাল্পনিক; পৃথিবীতলস্থ 
অন্থান্ত বস্তর সঙ্গে তুলনা করিয়া বলিতেছি যে, এই পর্বত বা 
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এই অস্টালিকা, অচল, গতিশৃন্ত-_বস্তৃতঃ উহার কেহই অচল 
বা গতিশৃন্য-নহে, পৃথিবীর উপরে থাকিয়া, উহা পৃথিবীর সঙ্গে 
আবর্তন করিতেছে। সুশ্ম বিবেচন! করিতে গেলে জগতে 
কিছুই গতিশূন্য নছে। 

কিন্তু সে কথা ছাড়িয়া দেওয়া ঘাক্‌। যাহা পৃথিবীর গতিতে 
গতিবিবিশিষ্ট ভাহাকে চঞ্চল বলিবাঁর প্রয়োজন করে না। 
তথাপিও পৃথিবীতে এমত কোন বন্ত নাই, যে মুহূর্হুন্য 
স্থির। 

চারি পার্থে চাহিয়া] দেখ, বায়ু বহিক্ধেছে, বৃক্ষপত্র সকল 
নাচিতেছে, জল চলিতেছে, জীব সকল নিজ নিজ প্রয়োজন 
বম্পাদনার্থ বিচরণ করিতেছে। পর্ধ ইহার মধ্যেও কোন কোন 
বন্ত গতিশূৃন্য দেখ! যাইতেছে । কিন্ধু মাধ্যাকর্ষণে বা অন্য 
গ্রুকারে রুদ্ধ বাহ্যিক গতি ভিন্ন, এ স্থল রস্তর অন্য গতি 
আছে। সেই সকল গন্তি আত্যন্তরিক। 

বন্ত মাত্রেরই কিয়ৎ পরিমাণে তাপ আছে। যাহাকে, শীতল 
বলি, তাহা বস্তুতঃ তাপশৃন্ নহে। তাপের অন্নতাকেই শীতলতা 
বলি, তাপের অভাব কিছুতেই নাই। যে তুষারখণ্রের স্পর্শে 
অন্গচর্দের ক্লেশান্ুভব করিতে হয়, তাহাতেও তাপের অভাব 
নাই-_অল্পতা মাত্র। 

যাহাকে তাগ বলি, তাহ! পরমাণুগণের আন্দোলন মাত্র । 
কোন বস্তুর পরমাণু সকল পরম্পরের দ্বার আনৃষ্ট এবং 
সন্তাড়িত হইলে, ভাহা তরস্ৃবং আন্দোলিত হইতে থাকে» 
সেই ক্রিরাই তাপ। যেখানে সকল বস্তই তাপযুজ, মেখানে 
মকল বস্তর পরমাণুই অহরহ পরম্পর কর্তৃক আক্ষষ্ট, সন্তাঁড়িত, 


এবং সঞ্চালিত। অতএব পৃথিবন্থ সকল বস্তই আভাস্তরিক 
গতিবিশিষ্ট। 


৩৬ বিজ্ঞানরহস্য। 
. আলোক নঙ্বন্ধেও সেই কথা। ইথর নামক বিশ্বব্যাপী 
আকাশীয় তরল পদার্থের পরমাণু সমষ্টির তরক্করৎ আন্বোলনই 
আলোক । সেই গতিবিশিষ্ট পরমাণু সকলের সঙ্গে নয়নেন্দি 
য়ের সংস্পর্শে আলোক অনুভূত হয়। সেই প্রকার ভাগীয় তরঙ্গ 
সহিত ত্গিক্রিয়ের সংস্পর্শে তাপ অন্তৃতৃত করি। এই সকল 
আন্দোলন ক্রিয়া ,মনুয্যের দৃষ্টির অগোচর--উহা তাঁপনূপে 
এবুং আলোকরূপেই আমর] ইন্জিয় কর্তৃক গ্রহণ করিতে 
পারি-অন্ত রূপে নহে। তবে এই আন্দোলন-ক্রিয়ার আস্তিত্ব 
গ্বীকাঁর করিবার কারণ কি? ইউরোগীয় বিজ্ঞানবিদেরা তাহা 
স্বীকার করিবার বিশেষ কারণ নির্দেশ করিয়াছেন, কিন্ত 
তাহা স্থলে বর্ণনীয় নছে। 

পৃথিবীতলে আলোক সর্বত্র দেখিতে পাই । অতি অন্ধ- 
কাঁর অ্বমাবস্তার রাবে, পৃর্থিবী্ভল একেবারে আলোকশৃন্ত নছে। 
অতএব সর্বত্রেই সর্বদা আলোকীয় আন্দোলনের গতি বর্ত- 
মান।, 

বিজ্ঞানবিদের! প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, আালোক, তাপ 
এবং মাঁধ্যাকর্ষণ তিনটিই পরমাণুর গতি মান্র। অতএব পুথি- 
নীর মকণ বস্তই আভান্তরিক গতিবিশিষ্ট। যৌগিক আকর্ষণের 
বলে মেই মকল গতি সত্তেও কোন বস্তর পরমাণু সকল বিত্রন্ত 
বা গুথগৃভৃত হয় না। 

পৃথিবীতলে এইরূপ । তারপর, রি বাছিরে কি? 

পৃথিবী হয়ং অত্যন্ত গরধ্র বেগবিশিষ্ট! এবং অনন্তকাল 
আফাশমার্গে ধাবমান1| ন্যাম রহ উপগ্রহ গ্রভৃতি যাহা 
সৌয় জগতের জন্তরত তাহাও পৃথিবীয় মূ, 'অবস্থাপর লে 
 নাই। নেই সকল গ্রহ উপপ্রহে ছে: সকল পার্থ আছে 
_ ভাহাও পার্থিব পদার্থের সায় সর্বদা বাহক এবং খ্তাত্বযিক 


বিজ্ঞানরহযা। খত 


গতভিবিশিষ্ট। জযোতির্ধিম্গণের দৌরবীক্ষদিক জথনধাদম লে: 
ফাথার অনেক প্রমাণ লংগৃহীত, হইযাছে। রর 

সা মামে যে বৃহৎ বন্ধ এই লৌর জগতে নর 
ভাহা যেরূপ চাঞ্চল্াপূর্ণ, তাহ! মধ্যের অন্কৃতব শক্তির অতীন্ত1. 
ছে ুর্ধামগুলের তাপ, আলোক, আকর্ষণ এবং বৈচ্যতাদিকী 
পক্রি পৃথিবীন্থ গতি মাত্রেরই কারণ, সেই শুর্্যমওলোপরে” 
বা তাত্যন্তর়ে থে নানাবিধ ভয়ঙ্কর এবং ন্ভুত গতি নিয়ন, 
বর্তিবে, তাহ যলা বাঁছল্য। সেই চাঞ্চলোর একটি উদ্দাহরণ। 
প্আশ্চর্ঘয মৌরোৎপাত" নাঁমক গ্রন্তারে বর্ণিত হইয়াছিল। 

কিন্তু সুরষে্যাপয়ে এবং নুষীগর্ভে যে নিয়ত গতির আধিগত্য, 
কেবল ইহাই নছে। নুর স্বয়ং গতিবিশিষ্ট। বিজ্ঞানবিদেরা, 
স্থির করিয়াছেন যে” সুর্য গয়ং এই তাবৎ সৌর জগৎ সঙ্গে 
লইয়! প্রতি দেকেণডে ৪৮ মাইল অর্থাৎ ঘণ্টায় ১৭১০ মাইল 
আকাশ-পথে ধাবিত হইতেছে । এই ভর়ার বেগে এই পদাধু 
রাশি কোথায় যাইতেছে? কেছ বলিতে পারেনা কোথায় 
ঘাইতেছে। আকাশের একটি নাক্ষত্রিক গ্রদেশকে ইউয়োপী" 
য়েরা হরক্যুলিজ বলেন! হুর্য তন্মধ্য্থ লাম্ডা নামক রক্ষত্রাতি' 
মুখে ধাবিত হইতেছে, কেবল এই পর্যন্ত নিশ্চিত হইঁছে। 

কিন্ত স্য.এবং মৌর জগৎ ত বিখের অতি স্ুরোংশ। অন্ধ" 
কাররাত্রে অনন্ত আকাশমণ্ ব্যাপিয়া যে নকল ফ্যোতিক 
জলিতে থাকে, তাহারা মকলেই এক একটি সৌর জগতের 
কেজীকৃভ। সে সকল কি গতি শুন্য? ভাঁহাদিগেরও- পাতা 
হিনধ ঈনয়ান্কাদি দেখিতে পাই,স্‌ও পৃথিবীর গ্রাডাহিক, গাব 
র্নজরিত চার্ছয নানি মার। নাক্ষন্িক্‌ যোকেওকি.জগৎ 
০০ 

 জ্ির্িাবারা বছর. হয়া. হইয়াছে, তন 


৩, বিজ্ঞানরহমা । 


জানিতে পাদ গিয়াছে যে, নক্ষত্রলোকেও গতি সর্বময়ী। 
ষত অনুমন্ধান হইয়াছে, ততই বুঝা! গিয়াছে যে, ছুরয্যের ফে 
্রক্কৃতি। নক্ষত্র মাত্রেরই সেই প্রকৃতি। গ্রহ ডি অন্য তারাকে 
নক্ষত্র বলিতেছি। 
কতকগুলি নক্ষত্র সৌর গ্রহগণের ন্যায় বর্তনশীল। যেখানে, 
আমরা চক্ষে একটি নক্ষত্র দেখিতে পাই, চূরবীক্ষণ সাহায্যে 
দেখিলে তথায় কথন কথন ছুইটি, তিনটি বা তোধিক নক্ষত্র 
দেখ যায়। কখন কখন এ ছুই তিনটি নক্ষত্র পরম্পরের সহিত 
সন্বন্ধরহিত » এবং পরম্পর-হইতে দুর স্থিত, অথচ দর্শক যেখান 
হইতে দেখিতেছেন, সেখান হতে দেখিতে গেলে আকাশের 
একদেশে স্থিত দেখায়, এবং একটি সরল রেখার মধ্যবর্তী হইয়া 
যুগ্ম নক্ষত্রের ন্যায় দেখায়। কিন্তু কখন কখন দেখা যায় যে, বে 
নক্ষত্রদধয় দেখিতে যুগ, তাহ! বাস্তবিক যুগ্মই বটে,পরষ্পরের 
মিকটবর্তী এবং পরস্পরের সহিত নৈসর্মিক সম্বন্ধ বিশিষ্ট । এই 
সকল যুগ্নাদি নক্ষত্র সম্বন্ধে আধুনিক জ্যোতির্বিদেরা পর্যবেক্ষণ! 
ও গণনার দ্বারা স্থিরীকৃত করিয়াছেন যে, উহ্বারা পরস্পরকে 
বেড়িয়া বর্তন করিতেছে। অর্থাৎ যদি ক, খ, এই ছুইটি নকষত্রে 
একটি যুগ নক্ষত্র হয়, তবে ক, খ উভয়ের মাধ্যাকর্ষণিক 
কেন্দ্রের চতুষ্পার্শে ক) খ, উভয় নক্ষত্র বর্ন করিতেছে। 
কখন কখন দেখা গিয়াছে যে, এইরূপ ছুইটি কেন, বহু: নক্ষত্রে 
শ্রক একটি নাক্ষত্রিক জগৎ। তন্বধ্যস্থ বিতত্তক নক্ষত্র- 
গুলি সকলই এ প্রকার আবর্ভনকারী। বিচিত্র এই যে, লিউটন 
পৃথিবীতে বসি, গার্িব পদারর গতি দেখিয়া, পার্থিব উপ- 
গ্রহ চন্দ্রের গতিকে উপলক্ষ ঘরিয়া, যে নকল মাধাকর্ষণিক 
গতির নিয়ম আবিষ্কৃত.করিয়াছিলেন, দূরবর্তী এবং দৌরজগের 
বহিঃ এই দল নক্ষত্রের গতিঞ সেই নফল নিয়মাধীন। 


বিজ্ঞানরহদ্য ৩৯ 

লক্ষত্রগণের প্রকৃতি এবং হর্যোর প্রন্কৃতি যে এক, তদ্বিষন্বে 
আর সংশয় নাই। ডাক্তার ছুগিন্স্‌ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকের! 
আলোঁক-পরীক্ষক যন্ত্রের সাহায্যে জানিয়াছেন যে, যে সক 
সবস্তুতে হূর্যয নির্শিত, অন্তান্ত নক্ষত্রেও সেই নকল বস্ত লক্ষিত 
হয়। অতএব ছর্ষেযোপরি ও হুর্য্যগর্তে যে প্রকার ভয়ঙ্কর কো- 
লাহল ও বিপ্রব নিত্য বর্তমান বলিয়। বোষ্ হয়, তারাগণেও 
মেই রূপ হইতেছে, সনোহ লাই । ঘে নক্ষত্র দৃরবীক্ষণ সাঁহান্টযেও 
অস্পষ্ট দৃষ্ট আলোকবিদ্দু বলিয়া! বোধ হয়, তাহাতে ক্ষণমাত্রে 
ঘে সকল উৎপাত ঘটিতেছে, পৃথিবীতলে দশবর্ষের নৈসর্দি্ক 
ক্রিয়। একত্রিত করিলেও তাহার,তুলয হইবে না। হুর্ধামগুলে 
সামান্য মাত্র কোন পরিবর্তনে যে বিপ্লব ও নৈসর্গিক শ্তিবায় 
হুচিত হয়, তাহাতে পলক মাত্রে এই পৃথিবী ধ্বংস গ্রাপ্ত হইতে 
পাঁরে। প্রচণ্ড বাঁত্যার কল্লোল অথব! কর্ণরিদারক অশনিমম্পাত 
শব হইতে লক্ষ বক্ষ লক্ষগুণে ভীমতর কোলাহল অনবরত সেই 
সৌরমগ্ডলে নির্েধিত হইতেছে সন্দেহ নাই। আর এই যে 
পহ্র সহতর, স্থির, শীতল, ক্ষুদ্র ক্ষুত্র জ্যোতিষ্ষগণ দেখিতেছি, 
তাছাতেও সেইরূপ হুইতেছে, কেন ন| সকলই স্ু্গ্রক্কৃতি- 
বিশিষ্ট, বরং আমাদিগের হুর্য্য অনেক অনেক নক্ষত্রের অপেক্ষা 
ক্ষুদ্র এবং হীনতেজ1। সিরিয়ন্‌ নামক অতুযজ্ছল নক্ষত্ব, আগা 
দিগের নয়ন হইতে যত দূরে আছে, আমাদিগের দুর্ধ্য তত দূরে 
প্রেরিত হইলে, উহ তৃতীয় শ্রেণীর ক্ষুপ্র নক্ষত্রের স্তায় দেখাই; 
ন্সাকাশের কত শত নক্ষত্র তদলোক্ষ! উজ্জল জালায় অলিত।" 
কিন্তু যদি সষর্যকে অল্দেবরণ (রোহিণী 1) কন্তর, বেটেলগুম্‌ 
প্রভৃতি নক্ষত্রের স্থানে প্রেরণ করা যায়, তবে হুরধ্যকে দেখা 
বাইবে কি না সন্দেহ।: প্রক্টর সাহেব বজেন যে, জাক(পে যে 
সকল নক্ষত্র দেখিতে পাই, বোধ হয় তাহার মধ্যে পঞ্চাশটিও 
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ব্আমাদের হর্যযাপেক্ষা ক্ষুত্ত হইবে না। অতএব হুর্য্যমওলে 
খেরূপ চাঞ্চল্যের অন্তিত্ব' অনুমান কর] যায়, অধিকাংশ নক্ষাত্রে 
ততোধিক, চাঞ্চলা বর্তমান, সন্দেহ নাই। 
কেবল তাহাই নহে, সুর্য যেমন অতি প্রচণ্ডবেগে, গ্রহগণ 
'ঈহিত, আকাশ পথে ধাবমান, অন্যান্য নক্ষত্রগণও তজপ। রং 
“গ্ধনেক নক্ষত্রের বেগ হৃর্য্যাপেক্ষ! প্রচণ্ডতর ৷ সিরিয়সের গতি 
্রতি সেকেণ্ডে ২০ মাইল, ঘণ্টায় ৭২০০০ মাইল । বেগ! নাক 
উঞ্দল নক্ষত্রের বেগ প্রতি দেকেণ্ডে ৫* মাইল, ঘণ্টায় ১৮০০৮ 
আইল, কন্তর প্রতি সেকেণ্ডে ২৫ মাইল, ঘণ্টায় ৯,০** মাইল । 
পোঁলাকের গতি সেকেণ্ডে ৪৯ মাইল, প্রায় বেগাঁর ন্যায়। 
সন্তুর্ধির মধ্যের পাঁচটির গতি সিরিয়সের ন্যায়, একটির গতি 
বেগার ন্যায় । এই বেগ অতি ভয়ঙ্কর, বিশেষ যখন মনে কর! 
স্বা় যে, এই সন প্রচণ্ড বেগশালী পদার্থের আকার অতি 
প্রকাণ্ড (সিরিয়স তুধ্যাপেক্ষ। সহ গুণ বৃহৎ) তখন বিস্ময়ের 
আর সীমা থাকে না। 
নক্ষত্র সকল অদ্ভূত গতিবিশিষ্ট হইলেও, চারি সহস্র বস- 
রেও তত্তাবতের স্বানভ্রংশ মন্ষা-চক্ষে লক্ষিত হয় নাই। এঁ 
সকল নক্ষত্রের অসীম দুরতাই ইহার কারণ। উৎকৃষ্ট দুরৰীক্ষণ 
শাহায্যে, আশ্চর্য্য মান-যক্্র ও বিদ্যা-কৌশলের বলে আধুনিক 
'জ্যোতির্বিদের! কিঞিৎ স্থানচ্যুতি পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন । 
'ভাহাতেই এ লকল গণি স্ি্লীকৃত হইয়াছে। | 
 নাক্ষতিক গতিতত্ব অতি শুষ্র্ঘয। গগনের একদেশে স্থিত 
নক্ষত্রও এক দ্বিকেই ধাবমান না হইয়াও নানাদিকে ধাবযান। 
কখন ব| একদিকেই ধাবমান । কোথায় ধাবমান ? কেন ধাঁব 
মান সে মকল ত্বত্বের আলোননা এ স্থলে নিঙয়োকনীয়, 
বং এক প্রকার অসাধ্য। 
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 খাহা ধলা গেল। তাহাতে প্রতীয়মান হইতেছে: যে,, গভিই 
স্বাগতিক নিযম-স্থিতি নিয়ম রোধের. ফলমাত্র । জগৎ সর্কার। 
অর্কদা চঞ্চল। সেই চাঞ্চল্য বিশেষ করিয়া বুবিতে গেলে, 
অতি বিশ্ময়কর বোধ হয়। জীবনাধারে- শোণিতাদির চালাই 
জীবন। হৃৎপিও ব1 খাসযন্ত্রের চাঞ্চল্য রহিত হইলেই মৃত্যু 
উপস্থিত হয় ।' মৃত্যু হইলে পরেও, দৈহিষ পরষাণু মধ্যে রাঁসা- 
নিক চাঞ্চল্য সঞ্চার হয়া, দেহ ধ্বং হয়। যেখানে দৃষ্টিপাত 
করিব, সেইথানে চাঞ্চল্য, সেই চার্চপ্য মঙ্গলকর। যুদ্ধ 
চঞ্চলা, সেই বুদ্ধি চিস্তাশালিনী। যে বমাজ গতি বিশিষ্ট, 
সেই সমাজ উন্নতিশীল.। বরং সমাজের উচ্ছখলতা। ভাল, 
তথাপি স্থিরত1 ভাল$নছে। 


কত কাল মনুষ্য? 


জলে যেরূপ বুদ উঠিয়া তখনই বিলীন হয়, পৃথিবীকে 
মনুষ্য. সেইরূপ'জন্মিত্েছে ও' মরিতেছে। পুত্রের পিভা' ছিল, 
তাহার পিতা ছিল, এইন্ধপ অনস্ত মনুষ্য শ্রেণী পরম্পরা স্ৃষ্ট' 
এবং গত হইয়াছে, হইতেছে এবং য দুর বুধা মায়,ভবিষ্যতেও 
হুইবে। ইহার আদি কোথ|? জগদাদির সঙ্গে কি মনুষোর আদি), 
না পৃথিবীর হৃির. রছ পরে প্রথম: মহথষোর হাটি হইয়াছে + 
পৃথিবীতে মনুষ্য কতকাল আছে? . 

: প্রীানদিগের, রান গ্র্থাসারে নুযোর ছাপার 
ভে কালি পর হইয়াছে থে. দিন জগমদীনর কুকি 
রূপে কাদ। ছানিয়া পৃথিবী গড়িয়া, ছয় দিনে তাহাতে 'মনথ- 
ব্যাধি পৃত্তল- দাদাইদ্াছিলেন, খীষ্টানের! অনুমান করেন 
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ফেএ সে ছয় সহ বর পূর্বে । এ কা খবীষ্টানেরাও জার 
বিশ্বাস করেন না। আমাদিগের ধর্ম-পুস্তকের কথার গ্রতি 
আমবাও সেইরূপ হতশ্রন্ধ হইয়াছি। বিজ্ঞানের প্রবাহে সর্বত্রই 
ধর্দপুত্বক সকল. ভাসিয়৷ যাইতেছে। কিন্তু আমাদিগের 
ধর্স-গ্রন্থে এমত কোন কথা নাই যে, তাহাতে বুঝায় যে আজি 
কালি, বা ছয় শত বৎসর ব| ছয় সহশ্র. বৎসর, ব1 ছয় বৎসর 
পৃর্ব্বে এই দ্ধাণডের কজন হইয়াছে। হি শান্ত্ানুদারে কোটি 
কোটি বৎসর পূর্বে, অথবা অনন্ত কাল পূর্বে জগতের ৃটি। 
আধুনিক ইউরোপীয় বিজ্ঞানেরও সেই মত। 

বে জগতের আদি আছে,কি না, কেহ কেহ এই তর্ক 
তুলিয়া থাকেন। সৃষ্টি অনাদি, এ জগৎ নিত্যু ঃ ও সকল কথায় 
বুঝায় যে, শৃষ্টির আরস্ত নাই। কিন্ত স্থষ্টি একটি ক্রিয়া--ক্রিয়। 
মাত্র, কোন বিশেষ সমুয়ে কৃত হইয়াছে; অতএব হৃষ্টি কোন 
কাল বিশেষে হইয়া থাকিবে । অতএব সৃষ্টি অনাদি বলিলে, 
অর্থ হয় না। ধাহারা বলেন, স্থ্টি হইতেছে, যাইতেছে, আবার 
হইতেছে, এইকপ অনাদি কাল হইতে হইতেছে, তাহার! 
মা রস বিশ্বাম করেন। এ কথার নৈসর্গিক প্রমাণ 
নাই।. [ 

পঅস্জচ্চ, জগৎ সর্বং সহ পুজৈঃ কুতাত্বতিঃ' ইত্যাদি 
ৰাকেের দ্বার হুচিত হয় যে, জগৎ-টি এবং মনুষ্য বা মনগুষ্য- 
জনকদিগের স্থ্টি এক কালেই হইয়াছিল। এন্সপ বাক্য হিচ্দু-গ্রন্থ 
অভি-সচরাচর দেখা যায়। যদি এ কথ! যথার্থ হয, তাহা হইলে, 
য্ কা চন্রকূ্ঘা, তত কাল মনুধ্য। বৈজ্ঞানিকের৷ এ ভবে 
কি প্রমাণ সংগ্রছ করিয়াছেন, তায়াই সমালোচিত করা এ. 
প্রবন্ধের/উদ্দেন্ত 1... . : ; 1... 

। বিজ্ঞানের অন্যাগি. এমন কি ই হয় নাই যে, জগৎ, জনা 
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কি সাদি তাহার মীমাংসা করেন। কোন কালে সে মীমাংসা 
হইবে কি না, তাহাও সন্দেহের স্থল। তবে এক কালে, জগতের 
যে এন্বপ ছিল না, বিজ্ঞান ইহা! বলিতে সক্ষম। ইহা বলিতে 
পারে যে, এই পৃথিবী এইরগ তৃণ শন্ত বৃক্ষময়ী, সাগর পর্বতাদি 
গরিপূর্ণা, জীবসন্থুলা, জীববাসোপযোগিনী ছিল না; গগন 
এককালে এরপ নুর্ধ্য চন্দ্র নক্ষত্রাদি বিশিষ্ট,ছিল না। এক-: 
দিন-তখন দিন হয় নাই-এককালে জল ছিল না, দুম 
ছিল না-_বায়ু ছিল ন1। কিন্তু যাহাতে এই চন্্র হুধ্য তার! 
হইয়াছে, যাহাতে জল বায়ু ভূমি হইয়াছে_যাহাতে নদ নদী 
পিদ্ধু-বন বিটগী বৃক্ষ-তৃণ লুতা পুষ্প_পণ্ড পক্ষী মানৰ 
হইয়াছে; ভাহা ছিল । জগতের রূপাত্তর ঘটয়াছে, ইহা বিপ্ান 
বলিতে পারে। কৰে ঘটিল, কি প্রকারে ঘটিল, তাহা বিজ্ঞান 
বলিতে পারে না। তবে ইহাই বলিতে পারে যে, সকলই নিয়- 
মের ধলে ঘটয়াছে--ক্ষণিক ইচ্ছাহীন নহে। যে সকল নিয়মে" 
অদ্যাপি জড় প্রকৃতি শানিতা হইতেছে, সেই সকল নিয়মের 
ফলেই এই ঘোর রূপাত্তর ঘটিয়াছে। সেই সকল নিয়মে? তবে 
আর সেরূপ রূপান্তর দেখি না কেন? দেখিতেছি। তিল 
তিল করিয়া, মুহূর্তে মুহূর্তে জগতের রূপান্তর ঘটিতেছে। কোটি 
কোটি বৎসর পরে, পৃথিবী কি ঠিক এইরূপ থাকিবে? তাহ! 
নহে। 
কিন্ধপে এই ঘোর রূপান্তর ঘটিল, এ প্রশ্নের একটি উত্তর 
অতি বিখ্যাত। আমরা লাপ্লামের মতের বথা বলিতেছিণ 
লারলানেয় মত ক্ষুদ্র বিদ্যালয়ের ছাত্েয়াও জানেন-_সংক্ষেপে' 
বর্ণিত করিলেই হইবে। লাগলাম দৌরজগতের উৎপত্তি বুঝাই- 
্াছেম। তিনি বলেন, যনে কর, আাদে দ্য গ্রহ, উপগ্রহাদি_ 
নাই) কিন্ত সৌরজগতের প্রান্ত অতিক্রম করিয়া মর মরমভাবে,' 


৪8 বিজ্ঞানরহ্স্য। 


লৌরজগাতে্ পরমাথু সকল ব্যাপ্ত! রহিয়াছে। জড় পরমাণু 

মাত্রেরই, পরম্থরাকর্ষণ তাপক্ষর, সক্কোজন এভূতি যে সকল 

খণ আছে, 3 জপর্যাপী পরমাণুরও. থাকিবে। তাহার ফলে, 

এ পরমাণুরাশি, পরাণুরা শির কেন্দ্রকে বেষ্টন করিয়। ঘূর্ণি 
হইতে থাঁকিবে। এবং-ত্াপক্ষতির ফলে ক্রমে সঙ্কুচিত হইতে 

থাকিবে। সৃক্কোচনকালে, পরমাগুতজগতের বহিঃগ্রদেশ সকল 

মধভাগ হইতে বিযুক্ত হইতে থাকিবে। বিযুক্ত ভগ্াংশ পূর্ব- 
সঞ্চিত বেগের. গুণে মধ প্রদেশকে বেড়িয়! ঘুরিতে থাকিৰে। 

যে সকল কারণে বৃষ্টিবিন্ু গোলত্ প্রাপ্ত হয়, সেই সকল কারণে 
ঘুরিতে ঘুরিতে দেই ঘুণিত বিষুক্ত ভগ্নাংশ, গোলাকার প্রাপ্ত 

হইবে। এইরূপে এক একটি গ্রহের উৎপন্তি। এবং তাহা হইতে 
উপগ্রহগণেরৎ এদ্ধপে উৎপত্তি। অবশিষ্ট মধ্যভাগ, সক্কোঁচ, 
প্রাপ্ত হইয়া বর্তমান স্থুধ্যে পরিণত হইয়াছে। 

* যি স্বীকার করা বায়, যে আদৌ পরমাণু, যাত্র আরার" 

শুন্ত হুয়া জগৎ ব্যাপিয়া.ছিল_দগতে আর কিছুই ছিল না. 

তাছ! হইলে ইহা সিদ্ধ ছয় যে, প্রচলিত নৈসর্গিক নিয়মের বলে. 
জগণ, সূর্য, * চনত, গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু বিশিষ্ট হইবে-ঠিফ্‌ 

এখন যেরূপ, সেইরূপ হইবে। প্রচলিত নিয়ম ভিন্ন অন্ত প্রকার 

এশিক আজ্ঞার সাপেক্ষ-নহে। ওই গুরুতর, তত, এই ক্ষ 
প্রবন্ধে বুঝাইবার সম্ভাবনা নহে--এবং ইহা সাধারণ পাঠকের 
ঝোধগ্রম্য হইতেও.পারে ন1.। আফগদেরঃঘ়নে উদ্দেশ্য নহে। 

ফাহাদ বিজ্ঞানালোচনায় সক্ষম তাহার এই নৈহারির উপ 
পাদ্য সন্কধে হর্ঘট. স্পেনসরের। বিচি গরবন্ধ পাঠ, করিবেন ।! 
দেখিবেস যে, ল্পেব্দর. কেবল আঁকার শৃন্ত পরমাণু দস্ঘহির। 
অস্িষ্থ মার গ্রতিজ্ঞ| করিয়া, তাহ! হইতে জাগতিক। ঘপা-_ 

* অতিখ নক্ষত্র মাত্রেই লুধ্য | জগৎ কোটী কোচি:বু্য। .; 
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“কের সমুদাই নিদ্ধ করিয়াছেন। স্পেন্গরের সকল বথাখলি 
প্রামাণিক না হইলে হইতে পারে, কিন্তু বুদ্ধির" কৌশল 
আসর । রঃ রঃ 
এইটক্ূপে যে, বিশ্ব সথষ্টি হইয়াছে, এমছ কোন নৈসর্নিক 
গ্রমাণ নাই। অন্ত কোন প্রকারে যে, কৃষ্টি হয় নাই, তাহারও 
কোন নৈসর্গিক প্রমাণ নাই। তবে লাগ্লসের মতে প্রমাণ- 
বিরুদ্ধও কিছু নাই।& অসম্ভব কিছু নাই। এমত সম্ভব, 
সঙ্গত__অতএব ইহা প্রমাঁণের অতীত হইলেও গ্রান্থ। * 
এই মত প্রকৃত হইলে, স্বীকার করিতে হয় যে, আদৌ 
পৃথিবী ছিল না। কৃরধ্যাঙ্গ হইতে পৃথিবী বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। 
পৃথিবী যখন বিক্ষিধ হয়, তখন ইহা বাম্পরাশি মাত্র--নহিলে 
বিক্ষিপ্ত হইবে না। অতএব পৃথিবীর প্রথমাবস্থা। উত্তপ্ত 
বাম্পীয় গোলক 
একটি উত্তপ্ত বাম্পীয় গোলক-_-আঁকাঁশ পথে বহুকাঁণ 
বিচরণ করিলে কি হইবে? প্রথমে তাঁহার তাঁপহানি হইবে। 
যেখানে ভাগের আধার মাত্র নাই-:দেখানে তাপ-লেশ নাই; 
তাঁত! অচিন্তনীয় শৈতা বিশিষ্ট । অকাশে তাপাধার কিছু 
নাই--অতএব আকাশমার্গ অচিত্তনীয় শৈত্য বিশিষ্ট। এই 
শৈত্য বিশিষ্ট আকাশে বিচরণ করিতে করিতে তপ্ত বাম্পীয় 
গোলকের অবশ্য তাঁপক্ষ় হইবে। তীঁপক্ষয় হইলে কি 
হইবে? নেব ও ৪ 
জলের উত্তপ্ত বাস্প সকলেই দেখিয়াছেন। সবগলই 
দ্নেখিয়াছেন যে, ওবাম্প শীতল হইলে জল হয়। আরও 
শীতল হইলে, জল বরফ হয়। : লকল পদার্থের এই নিযনম। 
সন হর্শেম বলেন খ মত প্রমাণবিক্দ্ধ। .. .. : '. ০ 
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“সাহা উতপ্ঠ অবস্থায় বাম্পাকত, তাপক্ষয়ে তাঁহা গাঢ়তা এবং 
কঠিনত্ব প্রাপ্ত হয়। অতএব বাম্পীয় গোলকাঁকৃতা পৃথিবীর 
ভাপক্ষয় হইলে, কালে তাহ! এক্ষণকার গা়তা এবং কঠিন" 
বন্থা। প্রাপ্ত হইবে। 

পৃথিবী কঠিনত্ব প্রাপ্ত হইয়াও কিছুকাল অগ্নিতণ্ত ছিল, 
বিবেচনা হয়। অপেক্ষারৃত্ত শীতলতা ঘটিলেই কঠিনভা 
জন্মিবে, কিন্ত কঠিনতা জন্মিলেই তাহার সঙ্গে জীবাবানধোগ্য 
শীতিলতা ছিল বিবেচন1 কর! যাঁয় না। সেও কালে ঘটিক়া- 
ছিল। তাপক্ষতি হেতু যে শীতলতা, তাহ]! উপরিভাগ্েরই 
গ্রথমে ঘটে, উপরিতাগ শীতল হইলেও, ভিতর তপ্ত থাকে। 
পৃথিনীর অভ্যন্তরে অন্যাপি বিষম তাপ ভাছে। ভূতত্ববিদেরা 
ইহা পুনঃপুনং প্রমাণীকৃত করিয়াছেন। 

সেই উত্তপ্ত আূদিমাবস্থায়, পৃথিবীতলে কোন জীব বা 
উত্ভিদের বাঁসের সম্ভাবনা ছিল না। উত্তপ্ত বাম্পীয় গোলক 
জীবাবাদোপযোগী শীতলতা। এবং কঠিনত্| প্রাপ্ত হইডে 
লক্ষ লক্ষ যুগ অতিবাহিত হইয়াছিল, সনোছ নাই-__কেন ন! 
আমাদের দুধের বাটি ভুড়াইতে যে কালবিলন্ব হয়, তাহাতেই 
আমাদের ধৈর্যাচ্যাতি জন্মে! অতএব পৃথিবীর উৎপত্তির 
লক্ষ লক্ষ যুগ পরেও জীব ব! উদ্ভিদের সৃষ্টি হয় নাই। 

ধাহার! ভূতত্বের কিছুমাত্র জানেন, তাহারাও অবগত 
আছেন যে, পৃথিবীর উপরে নানাবিধ মৃত্তিকা এবং প্রত্তর 
সরে স্তরে সন্নিবেশিত আছে। এইরূপ স্তর অন্নিবেশ 
কিয়দর মাত্র পাওয়া যায়,, তাহার পরে যে সকল প্রস্তর 
পাওয়া যায় তাহা ত্তরত্ব শন্য ] ও 

নীচে হ্যরত্বশূন্য প্রস্তর, তছুপরি স্যায়ে স্তরে নানাবিধ 
প্রস্তর, গৈর্িক বা মৃত্িকা। এই সকল ত্তরনিবন্ধ প্রস্তর, 
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'গৈরিক বা মৃত্তিকাভান্তরে এমত অনেক প্রমাণ পাঁওয়! বায় 
যে, তাহ! এক কালে সমুদ্রতলে ছিপ । এমন কি, অনেকগুলি 
স্তর কেবল ক্ষুত্র কত্ত সমুদ্রের জীবের শরীরের সমস্রি মান্র। 
চাখড়ি নামে যে গৈরিক বা গ্রস্তর প্রচলিত, তাহা ইউরোপ 
থণ্ডের অধিকাংশের এবং আদিয়ার কিয়দংশের নিয়ে স্তর- 
দিবদ্ধ আছে। এক্ষণে বর্তমান অনেকগুলি পর্বত বেৰল, 
চাঁধড়ি। এই চাখড়ি কেবল এক প্রকার' ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমুদ্র- 
ভলচর জীবের (01012919) মৃত দেহের সমষ্টি মাত্র! & 

অতএব এই সকল গৈরিকস্তর এক কারে সমুদ্রতলস্থ 
ছিল। ভূভাগের কোন স্থান কথন নমুদ্রতলস্থ হইতেছে; 
আবার কাল নহকারে সমুদ্র সেগ্থান হইতে সরিয়া যাইতেছে, 
সমুদ্রতল শু ভূমিখ্ড হইতেছে। ভূগর্তৃস্থ রুদ্ধবাযু। বা অন 
কারণে কোথাও ভূমি কাল সহকারে উন্নত, কালপহকারে অব- 
নত হইতেছে। যেখানে ভূমি উন্নত হইল, সেখান হইতে 
সমুদ্র রিয়া গেল, যেখানে অবনত হইল, তাহার উপরে মাগর- 
জলরাশি আসিয়া পড়িল। তাহার উপরে সমুধবাহিত 
মৃত্তিকা, জীবদেহাদি পতিত হইয়া একটা নুতন স্তর সথষ্ট হইল। 
মনে কর, আবার কারে সমুদ্র সরিয়। গেল-_সমুদ্রের তল শুষ্ক 
ভূমি হইল--তাহার উপর বৃক্ষাদি জন্মিয়া--জীব মল জন্ম 
গ্রহণ করিয়! বিচরণ করিল।. আবার যদি কখন উহা! সমুদ্র- 
গর্ভস্থ হয়ঃ তবে তছুপরি নুতন স্তর .সংস্থাপিত হইবে, . এবং 
তথায় যে সকল জীব বিচরণ করিত, তাহাদিগের দেহাবশেষ 
নেই স্বরে প্রোথিত হইবে। জীবের আন্ছি ধ্বংস প্রা্ত হয় না” 
কিন্তু অতি দীর্ঘকাল প্রোথিত থাকিলে একরপ গন্তরস্ প্রাপ্ত 
ছয়। এইরূপ অদ্যাজিকে “ফাল” বলা যায়! ৮ 
কয়লা ফৃলিল কার্ঠ। র 
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0 ঘষ কর়টা কথা! উপরে বলিলাম, তাহাতে বুরা! ফাইতেছে: 

ফে ৬০87 ৫ 
১... অর্বনিয়ে হ্যরদ্বশূন্য প্রস্তর | তচুপরি অন্যান্য 
গৈরিকাদি স্তরে স্তারে সন্গিবিষ্। 

হ।ম্তর খরম্পর! সামরিক সম্বন্ধ বিশিষ্ট। যে শ্তরটি নি, 
সেটি আগে, যেটি তাহার উপরে, সেটি তাহার পরে হই 
য়াছে। ্ ৃ 
| যে স্তরে যে ঘীবের ফসিল অস্থি পাওয়!, বায়, সেই স্তর 
যখন গু ভূমি বাংজলতল ছিল, তখন সেই জ্রীব বর্তযাঁন ছিল। 
ফ্দি কোনত্তরে কোন জীব বিশেষের ফমিল একবারে 
গাওয়া না যান, ভবে সেই স্তর হ্জনকালে সেই জীব ছিল 
না । র ] 

8), যদ্দি কোন স্তরে ক্ষ নামক জীবের ফদি পাওয়া যার, 
ক্ষনামক জীবের ফমিল পাওয়া যায় না; ভাহার উপরিস্থ কোন 
স্তরে ষদি এ খ নামক জীবের ফদিল পাওয়া যায়, তাবে সিদ্ধ 
হইতেছে, ধ নামক পন্ত ক নামক অন্তর পরে স্থষ্ট। 

: অর্বমিয়ন্থ স্তরত্বশুন্য গ্রস্তরে কোন ফসিল ছিল নাই। অত্ত" 
এৰ সিদ্ধ হইতেছে যে, পৃথিবীর প্রথম ভূমিতে কৌন জীব বিচ- 
রণ করে নাই.।. তখন পৃথিবী জীবশূন্য ছিল। 

_ বরন প্রথম স্তরমধ্যে জীরহহের ফসিল, দেখা যায়, তখন 
মনুষোর গবস্থানের ফোন চি পাওয়া যায় না। মু দুরে 
গ্রাকৃক, বৃহৎ বাকষুডর-চতুষ্পদ জন্ব্র মসিল পাওয়া যায়না। 
মৎদ্য হা: সরীক্ছপের, ফোন চি পাওয়া যায় না। যে সক 
চুঙকীটাদিবও। জীবের মেছারশেষ 'প$ওরা হায়, তনরখো লব 
কই ববর্জোৎকট । অন্চএব গঠদিস' আীবলাকে রা পর 
ছ্লি। পারের 
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তৎপরে মতদ্য দেখা দিল। ক্রমে উপরে উঠিতে সরীন্থপ 
জাতীয়ের সাক্ষাৎ গাওয়া যাঁয়। পূর্কাঁলীয় সরীস্থগ গতি 
তয়স্কর, তাদৃশ বিচিত্র, বৃহৎ এবং ভয়ঙ্কর সরীস্থপ এক্ষণে 
পৃথিবীতে নাই। সরীস্থপের রাজ্যের পরে, স্তন্যপায়ী জীবের 
দেখ! পাওয়া যাঁয়। ক্রমে নানাবিধ, হস্তী, ধক্ষ, গণ্ডার, সিংহ 
হরিণ জাতীয় প্রভৃতি দেখা যায়, তথাপি মনুষ্য দেখা যায় না। 
মন্ুষ্যের চিহ্ন কেবল সর্কোর্ঘ স্তরে, অর্থাৎ আধুনিক মৃত্তিকায়। 
তত্িয়স্থ অর্থাৎ দ্বিতীয় স্তরেও কদাচিৎ মনুষ্যের চিহু গাওয়া 
যায়। অতএব মনুষ্যের স্থষ্টি সর্বশেষে ; মনুষ্য সর্বাপেক্ষা 
আধুনিক জীব । * 

“আধুনিক” শবে এ স্থলে কি বুৰীয়, তাহা! বিবেচনা করিম] 
দেখা উচিত। যে সকল স্তরের কথা বলিলাম, সে গুলির সম- 
বায়, পৃথিবীর ত্বকের স্বর্গ | একটি স্তরের উৎপত্তি ও সমান্তিতে 
কত লক্ষ বংমর, কত কোটি বৎসর লাগিয়াছে, তাহা কে বলিবে? 
তাহা গণন! করিবার উপায় নাইি। তবে কেবল ইহাই বলা যাইতে 
গারে যে, দে কাঁল অপরিমিত-বুদ্ধির ধাঁরণাঁর অতীত। 
সর্ধবোর্ধ স্তরেই মনুষ্য-চিহ, এই কথা বলিলে, এমত বুঝায় ন! 
যে, বহু মহত বৎসর মনুষ্য পৃথিবীবাসী নহে। তবে পৃথিবীর 
বয়ংক্রমের সঙ্গে তুলন! করিলে বোধ হয়, মন্থযোর উৎপত্তি এই 
মুহূর্তে হইয়াছে। এই জন্য মন্থষ্যকে আধুনিক জীব বল! 
যাইতেছে। | | 

. মিদরদেগের রাঁজাবলীর যে সফল তালিকা প্রচলিত আছে, ১ 
তাহাতে যদি বিশ্বাস কর! যায়, তঝ্চে মিমরদেশে দ্গ সহ বত" 





এ কথায় এমত বুঝায় নদে মনুষ্ের পর কোনি, জীবের, উৎপন্ধি | 
হজ নাই। রোখ হচ্ছ বিড়াল মনুষোর কন । 
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মরাবধি রাঁজশাসন প্রচলিত আঁছে। হোমর, ্রীষ্টের নয় শত 
বৎসর পূর্বে পৃথিবীবিদিত মহাকাব্যদ্য় রচন| করেন ) ইহ! 
সর্ধবাদিলম্মত। হোমরের গ্রন্থে মিসরের রাজধানী শতদ্বার- 
বিশিষ্টা থিবস্‌ নগরীর মহিম] কীপ্তিত হইয়াছে। মনুষ্যজাঁতি 
সভ্যাবস্থায় একবার উন্নতির পথে পদার্প করিলে, উন্নতি শীঘ্র 
শীপ্ব লাঁভ করিয়! থাকে বটে, কিন্তু অসভ্যদিগের শ্বতঃসম্পন্ন যে 
উন্নতি, তাহা 'অচিস্তনীয় কাল বিলে ঘটিয়! থাকে। ভারতীয় 
প্বন্তজীতিগণ চারি সহজ বৎসর সভ্যজাতির প্রতিবেশী হইয়াও 
বিশেষ কিছু উন্নতি লাভ করিতে পাঁরে নাই। অতএব সহজে 
বুঝিতে পারা যায় যে, মিসরদেশে সভ্যতা শ্বতঃ জন্িয়া, যে কালে 
শৃতছার-বিশিষ্টা নগরী সংস্থাপনে সক্ষম হইয়াছিল, তাহার 
পরিমাণ বছ সহজ বষর। মিসরতত্বজ্ঞের! বলিয়া! থাকেন যে, 
মেক্িজ প্রভৃতি নগরী থিব স্‌ হইতে প্রাচীন! । এই সকল নগ- 
রীতে যে দেবালয়াদি অদ্যাপি বর্তমান আছে, তাহাতে যুদ্ধ- 
ছয়াদির উৎসবের প্রতিকৃতি আছে। সর জর্জ কর্ণওয়াল লুইস 
বলেন ধঁতিহামিক সময়ে মিসর দেশীয়দিগকে কখন যুদ্ধপরায়ণ 
দেখ! যায় না। অথচ কোন কালে তাহার! যুদ্ধপরায়ণ না 
থাকিলে, তন্লির্শিত মন্দিরাদিতে যুদ্ধ জয়োৎসবের প্রতিক্কৃতি 
থাকিবার সম্ভাবনা! ছিল না। অত্তএব বিবেচনা করিতে হইবে 
যে, শতিহাপিক কালের পূর্বেই মিসর দেশীয়েরা এতদূর উন্নতি 
লাভ করিয়াছিল যে, প্রকাঁও মনদিরাদি নির্মাণ করিয়া ছাতীয় 
কীর্তি স্ব তাহাতে চিত্রিত করিত। আমভ্যজাতি কেবল 
আপন প্রতিভাকে সহায় করিয়া যে এত দূর উন্নতি লাঁভ করে, 
ইহা অনেক সহ বৎসরের কাঁজ। তাহার গর এঁতিহাসিক 
ক্কাল অনেক সহত্র' বৎসর । অতএব বছু সহজ বৎসর হইতে 
মিমরদেশে মনযযঘ তি সমীলবদ্ধ হইয়া বাস করিতেছে। থে 
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বশ সহশ্র বসর, কি ততোধিক, কি তাহার কিছু ন্যুন, তাহা 
বলা যায় না। 
মিসরদেশ নীলনঘী-নির্দিত। বৎসর বংসর নীলনদীর 
জলে আনীত কর্দমরাশিতে এই দেশ গঠিত হইয়াছে। থিব.স্, 
মেক্ষিজ গ্রতৃতি নগরী নীলনদীর পলির উপর স্থাপিত হইয়া- 
ছিল। এই নদী-কর্দম-নির্দিত প্রদেশ ১৮৫১ ও ১৮৫৪ সালে 
রাজবায়ে সুযোগ্য তত্বাবধায়কের তত্বাবধারণায় নিখাত হইয়া-৪ 
ছিল। নাঁন! স্থানে খনন করা যায়। যেখানে খনন কর! 
হইয়া গিয়াছিল, সেইখান হইতেই ভগ্ন মৃতপাত্র ইষ্কাদি উঠি- 
যাছিল। এমন কি, ষাঁট ফীট নী হইতে ইষ্টক উঠিয়াছিল। 
সকল স্থানে এইরূপ ইঞ্টকাদি পাওয়া গিয়াছিল, অতএব খ 
সকল ইষ্টক পূর্বতন কৃপাদি নিহিত বলিয়া বিবেচনা করা যায় 
না। এই মকল খনন-কার্ধ্য হেকেকিয়ান ঝে নামক একজন 
স্থুশিক্ষিত আরমাণিজাতীয়ব কন্মচারীর তত্বাবধারণাঁয় হইয়া" 
ছিল। লিনাণ্টবে নামক অপর একজন কর্মচারী ৭২ ফুট 
নিষ্বে ইষ্টক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
মন্থুর গিরার্ড অঙগমান করেন যে, নীলের করদরম, শত বৎসরে 
পচ ইঞ্চি মাত্র নিক্ষিপ্ত হয়। যদি শত বৎসরে পাচ ইঞ্চিও 
ধরিয়া লওয়! যায়, তাহা হইলে হেকেকিয়ান ৬৭ ফীট নীচে 
যে ইট পাইয়াছিলেন, তাহার বয়ংক্রম অন্ন দ্বাদশ গহন 
ব্সর। মন্থর রজীর, হিসাব করিয়া বলিয়াছেন যে, নীলের 
'ক্কাদা শত বতমরে ২, ইঞ্চি মাত্রস্বমে। যদি এ কথা সত্য « 
হয়, তবে লিনাণ্টবের ইইটকের বয়স ত্রিশ হাজার বৎদর। 
অতএব যদি কেহ বলেন যে, ত্রিশ হাঁজার বৎসরেরও অধিক 
কাল মিমরে মহয্যের বাঃ তবে তাহার কথা নিতান্ত গা: 
ববা বায় ন!। 
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মিমরে যেখানে, যত দুর খনন করা গিয়াছে, সেখানেই 
পৃথিবীন্থ বর্তমান জন্তর অস্থ্যাদি ভিন্ন লুপ্ত জাঁতির অস্থ্যাদি 
কোথাও পাওয়া ধায় নাই। অতএব যে সকল স্তর মধ্যে লুপ্ত 
জাতির অস্থ্যাদি পাওয়া যায়, তদপেক্ষা এই নীল-কর্দমস্তর 
অত্যন্ত আধুনিক। আর যদি সেই সকল লুপ্ত জন্তর দেহাব- 
শেষ বিশিষ্ট স্তর মধ্যে মন্গয্যের তৎসহ সমসাময়িকতার চিহ্ন 
« পাওয়া যায়, ভবে কত সহজ বৎসর পৃথিবীতল মন্তুষ্যের 
আবাসভূমি/কে তাহার পরিমাণ করিবে ? 
এরূপ সমসাময়িকতাঁর চি ফান্স ও বেল্জ্যমে গাওয়া! 
গিয়াছে। 


জৈবনিক। 

, ক্ষিতি, অপ তেজঃ, মরুৎ এবং আকাশ, বহুকাল হইতে 
তাঁরতবর্ষে ভৌতিক সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন । তঁহা- 
রাই পঞ্চ তৃত--আর কেহ তৃত নহে । এক্ষণে ইউরোপ হইতে 
নৃতন বিভ্ঞান-শান্ত্র আসিয়া তাহাদিগকে সিংহাঁসন-চ্যুত করিয়া- 
ছেন। তৃত বলিয়া আর কেছ তাহাদিগকে বড় মানে না। 
নূতন বিজ্ঞান-শান্্র বলেন, আমি বিলাত্ত হইতে নৃতন ভূত 
আনিয়াছি, তোমরা আবার কে? যদি ক্ষিত্যাদি জড়সড় হইয়া 

৭ বলেন যে, আমরা প্রাচীন দূত, কণাদকপিলাদির দ্বারা তৌতিক 
রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়। এতি জীব-শরীরে বাস করিতেছি, 
বিললা্তী বিজ্ঞান বলেন, ক্োোমরা,আদৌ ভূত নও) আমার 
পাও0০থায 9009890088” দেখ-তাহারাই ভুত; গাহার 
মধ্যে তোমর| কই! তুমি, আকাশ, তুমি কেহই নও-মহ্ব- 
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ধাঠক শব্ধ মাঁত্র। তুমি, তেজঃ, তুমি কেবল একটি ক্রিয়া, 
গতি বিশেষ মাত্র। আর, ক্ষিতি, অপ মরুৎ তোঁমরা.এক 
একজন ছুই তিন বা ততোধিক ভূতে নির্মিত। তোমরা 
আবার কিসের ভূত ? 

বদি তারতবর্ষ এমন সহজে ভূতছাঁড়া হইত, তবে ক্ষত্তি 
ছিল না। কিন্তু এখনও অনেকে পঞ্চভৃতের প্রতি ভক্তি- 
বিশিষ্ট। বাস্তবিক ভূত ছাড়াইলে একটু “বিপদগ্রস্ত হইতে 
হয়। ভূতবাদীর1 বলিবেন যে, যদি ক্ষিত্যাদি ভূ নহে, ধ্হবে 
আমারিগের এ শরীর কোথা হইতে? কিসে নির্মিত হইল? 
নূতন বিজ্ঞান বলেন যে, "তোমাদের পুরাণ কথায় একেবারে 
অশরদধা গ্রকাশ করিয়] এ প্রশ্নের উতর দিতে চাহি না! । *জীব- 
শরীরের একটি প্রধান ভাগ যে জল, ইহ! অবশ্য স্বীকার 
করিব। আর মরুতের সঙ্গে শরীরের একটি বিশেষ নম্বন্ 
আছে,_-এমন কি শরীরের বায়ুকোষে বাযু না৷ গেলে প্রাণের 
ধ্বংদ হয়, ইহাও স্বীকার করি। তেজঃ সম্বন্ধে ইহা স্বীকার 
করিতে তোমাদের বৈশেষিকেরা যে জঠরাগ্মি কল্পনা করিয়া- 
ছেন, তাহার অস্তিত্ব আমার .লিবিগ অতি সুকৌশলে গ্রতিপন্ন 
করিয়াছেন। আর যদি সন্তাপকেই তেজঃ বল, তবে মানি যে, 
ইহ! জীবদেহে অহরহঃ বিরাজ করে, ইহার লাঘব হইলে প্রাণের 
ধ্বংম হয়। মোঁড়1| পোতাস গ্রসৃতি পৃথিবী বটে, তাহা 
অত্যন্প পরিমাণে শরীর মধ্যে আছে। আর আঁকাঁশ ছাড়! 
কিছুই নাই, কেন না আকাশ সনস্প্লাপক গাত্র | অন্তুঞব 
শরীরে পঞ্চতৃতের অসিতব এপ্র্ধারে স্বীকার করিলাম। কিন্ত 
আমার প্রধান আঁপতি তিনটি । প্রথম, শরীরের মারাংশ এ 
সকলে নির্দিত নহে; এ সকল ভিন্ন অন্য 'অনেক প্রকার 
উপকরণ আছে), দ্বিতীয়, ইহাদের ভৃত-বল কেন? ৃতীয়, 
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ইহার সঙ্গে প্রাণাঁপানাদি বায়ু প্রভৃতি যে কতকগুলি বথা 
বল, বোধ হয়, হিন্দু রাজাদিগের আমলে আবকাঁরির আইন 
প্রচলিত থাকিলে, সে কথাগুলির প্রচার হইত ন|।” 

“দেখ, এই তোঁমার সম্মুখে ইষ্টক-নির্দশিত মনুষ্যের বাদ" 
গৃহ। ইহা ইষ্টক-নির্শিত, স্ৃতরাং ইহাতে পৃথিবী আছে। 
গৃহস্থ ইহাতে পানাদির জন্য কলসী কলসী জল সংগ্রহ করিয়! 
রাখিয়াছে। পাকীর্থ এবং আলোকের জন্য, অগ্নি জালি- 
য়া, জুতরাং তেজঃও বর্তমান। আকাশ, গৃহমধ্যে সর্ধদ্রই 
বর্তমান। সর্বত্র বায়ু যাঁতায়াত করিতেছে। [সুতরাং এ গৃহও 
পঞ্চভূত-নির্মিত ? তুমি যেমন বল, মনয্যের এন্থানে প্রাণ বাফু, 
ওস্থানে অগান বায়ু ইত্যাদি, আমিও তেমনি বলিতেছি, এই 
ঘ্বার-পথে যে বাঁযু বহিতেছে, তাহা! প্রাণ-বায়ু। ও বাতায়ন-পথে 
যাহা বহিতেছে, তাহ অপান বাু ইত্যাদি। তোমারও নির্দেশ 
যেমন অমূলক ও গরমাণশূনয, আমার নির্দেশও তেমনি প্রমাণ" 
শূন্য। তুমি জীব-শরীর সম্বন্ধে যাহা বলিবে, আমি এই অ্টা- 
লিকা দধ্দ্ধে তাহাই বলিব। তুমি যদি আমার কথা অপ্রমাণ 
করিতে যাও, তোমার ম্বপক্ষের কথাও অগ্রমাণ হইয়া পড়িবে। 
তবে কি তুমি আমার এই অট্টালিকাঁটি জীব বলির স্বীকার 
করিবে 1” 

প্রাচীন দর্শনশান্ত্রে এবং আধুনিক বিজ্ঞানে এই প্রকার 
বিবাঁদ। ভারতবর্ষবাসীর| মধ্যস্থ। মধ্যন্থের।? তিন শ্রেণী- 
ভূত ।' এক শ্রেণীর মধ্যস্থেরা, বলেন যে, *গ্রাচীন দর্শন, 
“আমাদের দেশীয়। যাহা আমাদের দেশীয়, তাহাই ভাল, 
তাহাই মান্ত শ্বং যথার্থ। আধুনিক বিজ্ঞান বিদেশী, 
খাহার! গ্রীষ্টান হইয়াছে, সন্ধ্যা আহ্িক করে না, উহবারাই 
স্ভীহাকে মাদে। আমাদের দর্শন দিদ্ধ খবি-গ্রণীত, তাহা 
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দিগেক্ মনুষযাতীত জ্ঞান ছিল, দিব্য চক্ষে সকল দেখিতে 
পাইতেন, কেন না৷ প্তাহারা প্রাচীন এবং এদেশীয়। আধুনিক 
বিজ্ঞান ধাহাদিগের প্রণীত, তাহার] সামান্য মনুষ্য । মৃতরাঁং 
প্রাচীন মতই মানিব ৮ 

আর এক শ্রেণীর মধ্যস্থ আছেন, তাহারা বলেন, “কোন্টি 
মানিতে হইবে, তাহা! জানি না। দর্শনে কি আছে, তাহ 
জানি না, বিজ্ঞানে কি আছে, তাহাও জানি না। কালেজে 
তোতা পাখীর মত কিছু বিজ্ঞান শিখিয়াছিলাম বটে, খকন্ধ 
যদ্দি জিজ্ঞাসা কর কেন সেসব মানি, তবে আমার কোন 
উত্তর নাই। যদি ছুই মানিলে চলে, তবে ছুই মানি। 
তবে, যদ্দি নিতান্ত পীড়াপীড়ি কর, তবে বিজ্ঞানই 'মানি, 
কেন না তাহা না" মানিলে, লৌঁকে আজি কালি মূর্খ বলে। 
বিজ্ঞান মানিলে লোকে বলিবে এ ইংরেজি জাঁনে, সে গৌরব 
ছাড়িতে পারি না। আর বিজ্ঞান মাঁনলে বিনা কষ্টে ছিনু- 
য়ানীর বাঁধাবাধি হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া! যায়। সে অর স্থথ 
নহে। সুতরাং বিজ্ঞানই মানিব 1” 

তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যস্থেরো বলেন, "প্রাচীন দর্শন শান্তর দেশী 
বলিয়া ততগ্রতি আমাদিগের বিশেষ প্রীতি বাঁ অগ্রীতি নাই। 
আধুনিক বিজ্ঞান লাহেবি বলিয়া! তাহাকে ভক্তি বা অভক্তি করি 
না । যেটি যথার্থ হইবে তাহাই মানিব-_ইহাতে কেহক্রীষ্টান বা 
কেহ ঘূর্থ বলে, তাহাতে ক্ষতি বোধ করি না। কোন্টি যথার্থ, 
কোন্টি অযথার্থ, ভাহা মীমাংসা! করিবে কে? আঁমরা আপুনার 
ৃদ্ধিমত মীমাংসা! করিব /--পরর বুদ্ধিতে যাইব ন1!) দার্শনি- 
কেরা আমাদিগের দেশী লোক বলিয়! তাহাদিগকে সর্ব 
মনে করিব না__ইংরেজেরা রা! বলিয়! তাহাদিগকে অন্রান্ত 
.মনে করি না। সর্বজ্ঞ” বা পসিদ্ধ” মানি না; আধুনিক 
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মনুষ্যাপেক্ষা প্রাচীন খবিপিগের কোন প্রকার বিশেষ জ্ঞানের 
উপায় ছিল, তাহা মানি নাকেন না যাহা অনৈসর্গিক তাহা! 
মানিৰ না। বরং ইহাই বলি বে, প্রাচীনাপেক্ষা আধুনিক- 
'দিগের অধিক জ্ঞানবস্তার সম্ভাবনা । কেন নাঃ কোন বংশে 
যদ্দি পুক্ুষানুক্রমে সকলেই কিছু কিছু সঞ্চয় করিয়া যায়, তবে 
গ্রপিতামহ অপেক্ষা প্রপৌন্র ধনবান্‌ হইবে সন্দেহ নাই। 
তবে আপনার স্ষু্বুদ্ধিতে এ সকল গুরুতর তত্বের মীমাংস! 
হু্িব কি প্রকারে? প্রমাণানুপারে। ঘিনি প্রমাণ দেখাইবেন, 
হার কথায় বিশ্বাস করিব। বিনি কেবল আনুমানিক 
কথা ঘলিবেন, তাহার কোন প্রমাণ দেখাইবেন না, তিনি 
পিতৃপিতামহ হইলেও তীহার “কথায় অশ্রদ্ধা করিব। দার্শ- 
নিকেরা কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া বলেন, ক 
হইতে খ হইয়াছে, গর মধ্যে ঘ আঁছে ইত্যাদি। তাহারা 
তাহার কোন প্রমাণ নির্দেশ করেন না) কোন প্রমাণের 
অনুসন্ধান করিয়াছেন, এমত কথা বলেন না; সন্ধান করিলেও 
কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। যদ্দি কখন প্রমাণ নির্দেশ 
করেন, সে প্রমাণও আহ্ুমানিক ব1 কাল্পনিক, তাহার আবার 
প্রমাণের প্রয়োজন; তাহাও পাওয়া যায় না। অতএব 
'্মাজন্ মূর্থ হইয়া! থাকিতে হর, সেও ভাল, তথাপি দর্শন 
মানিব না। এ দিকে বিজ্ঞান আমাদিগকে বলিতেছেন, 
"আমি তোমাকে গহমা বিশ্বাস করিতে বলি না, যে সহসা 
বিশ্ব়স করে, আমি তাহার গ্রতি অনুগ্রহ করি না; সেধেন 
আমার কাছে আইদে না। "আমি যাহা তোমার কাছে 
প্রমাণের দ্বারা প্রতিপন্ন করিব, তুমি তাহাই বিশ্বাম করিও, 
তাহার তিলার্ধী অধিক বিশ্বাস করিলে তুমি আমার ত্যাজ্য। 
গ্ামি যে প্রমাণ দিব, তাহা প্রত্যক্ষ |: একজনে সকল কাঁও 
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প্রত্যক্ষ করিতে গাঁরে না, এজন্য কতকগুলি তোমাকে 
অন্যের প্রত্যক্ষের কথ! গুনিয়। বিশ্বাস করিতে হইবে। কিন্ত 
যেটিতে তোমার সন্দেহ হইবে, সেইটি তুমি স্বয়ং প্রত্যক্ষ 
করিও। সর্ধদা আমার প্রতি সন্দেহ করিও। দর্শনের প্রতি 
সনেহ করিলেই, নে ভন্ম হইয়! যায়, কিন্তু সন্দেহেই আঁমার 
পুষ্টি। আমি জীবশরীর সম্বন্ধে যাহা বলিতেছি, আমার 
সঙ্গে শবচ্ছেদ-গৃছে ও রাসায়নিক পরীক্ষাশীলায় আইম। 
সকলই প্রত্যক্ষ দেখাইব। এইরূপ অভিহিত হইয়!ঃ বিজ্ঞ- 
নের গৃহে গিয়া সকলই প্রমাণ সহিত দেখিয়। আসিয়াছি। 
হুতরাং বিজ্ঞানেই আমাদের বিশ্বাস।” 
বাহার এই, সকল কথা শুনিয়া কুডূহলবিশিষ্ট, বর 

তাহার বিজ্ঞান মাঁতাঁর আহ্বাঁনান্মারে তাহার শবচ্ছেদ-গৃহে 
এবং রাসায়নিক পরীক্ষাশালায় গিয়। দেখুন, পঞ্চ তৃত্ছের 
কি ছুর্দশা হইয়াছে। ভীব-শরীরের ভৌতিকতত্ব মন্বন্ধ 
আমরা যদি ছুই একটা কথা বলিয়া রাখি, তবে তাহাদিগের 
পথ একটু স্থগম হইবে । 

বিষয় বাঁছল্য ভয়ে কেবল একটি ততই আমরা সংক্ষেপে 
বুঝাইব। আমর! অনুমান করিয়া রািলার্ম যে, পাঠক 
জীবের শারীরিক নির্মাণ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ। গঠনেয় কথ! 
বলিব নাঁ-গঠনের সামগ্রীর কথা বলিব। | 

একবিনু শোরণিত লইয়া! অনুবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বার! পরীক্ষা 
কর। তাহাতে কতকগুলি ক্ষুদ্র চঞ্জাকার বন্ত্ব £দখিবে। 
অধিকাংশই রক্বর্ণ এবং সেই চক্রাণুসমূহের বর্ণ হেতৃই 
শোণিতের বর্ণ রক্ত, তাহাঁও দেখিবে। তন্মধ্যে মধ্যে মধ্যে, 
আর কতকগুলি -দেখিবে, তাহা রক্তবর্ণ নহে,-বর্ণহীন, রন্ধ- 
চক্রাঞ্হইতে কিঞিৎ বড, প্রকৃত চক্রাকার' নহে-আঁকারের 
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কোন নিয়ম নাই। শরীরাভ্যন্তরে যে তাঁপ, পরীক্ষযমীণ 
কলবিনু যদি সেইরূপ তাপ সংযুক্ত রাখ! যাঁয়, তাহ! হইলে 
দেখা যাইবে, এই বর্ণহীন চক্তাণু সকল সজীব পদার্থের ন্যায় 
আচরণ করিবে। আপনারা যথেচ্ছা চলিয়া বেড়াইবে, 
আকার পরিবর্তন করিবে, কখন কোন অঙ্গ বাড়াইয়৷ দিবে, 
কখন কোন ভাগ সন্ধীর্ণ করিয়। লইবে। এইগুলি যে 
পদার্থের সমষ্টি, তাহাঁকে ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকেরা প্রোটো- 
্লান্ম, ধী! বিত্তপ্নান্ম বলেন । আমরা! ইহাকে “জৈবনিক” 
বলিলাম। ইহাই জীব-শরীর নির্দাণের একমাত্র সামগ্রী। 
যাহাতে ইহা আছে, তাহাই জীব) যাহাতে ইহা নাই, তাহ! 
জীব নহে। দেখা যাউক, এই দামগ্রীটি কি) 

এক্ষণকার বিদ্যালয়ের ছাত্রের] অনেকেই দেখিয়াছেন, 
আচাধ্যযেরা বৈছ্যতীয় বন্ত্রসাহায্যে জল উড়াইয়া দেন। 
বাস্ততিক জল উড়িয়! যায় না; জল অস্তন্থিত হয় বটে, কিন্ত 
তাহার স্থানে ছুইটা বায়বীয় পদার্থ পাওয়া! যায়_-পরীক্ষক 
সেই ছুইটা পৃথক্‌ পৃথক্‌ পাত্রে ধরিয়া রাখেন। সেই ছুইটি 
পুনর্ব্বার একত্রিত করিয়। আগুন দিলে আবার জল হয়। 
অতএব দেখা যাইতেছে যে, এই ছুইটি পদার্থের রাসায়নিক 
সংযোগে জলের জন্ম। ইহার একটির নাম অন্জান বায়ু; 
দ্বিতীয়টির নাম জলজান বাষু। 

যে বাঁযু পৃথিবী ব্যাপিম্না রহিয়াছে, ইছাতেও অস্নজান 
আছে ।, অল্নন্জান ভিন্ন আর একটি বায়বীয় পদার্থও তাহাতে 
আছে। সেটি যবক্ষারেও আছে বঙ্িয়া তাহার নাম যবক্ষার- 
জান হইয়াছে ৷ অল্নজান ও যবক্ষারজান সাধারণ বায়ুতে 
রাসায়নিক সংযোগে যুক্ত নছে। মিশ্রিত মাত্র | বাহার! 
রমায়নবিদ্য। গ্রথম শিক্ষা করিস্তে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহারা শুনিয়া, 
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চমত্রুত হয়েন যে, হীরক ও অঙ্গার একই বস্ত | বাস্তবিক এ 
কথা সত্য এবং পরীক্ষাীন। যে দ্রব্য উভয়েরই সার, তাহার 
নাম হইয়াছে অঙ্গারজান। কাষ্ঠ তৃণ তৈলাদি যাহ। দাহ করা 
যায়, তাহার দাহ ভাগ এই অঙ্গারজাঁন| অঙ্গারজানের সহিত 
ভম্জানের রাসায়নিক যোগ জিজ্াকে দাহ বলে। এই চারিটি 
পদার্থ সর্বদা পরম্পরে রাসায়নিক যোগে সংযুক্ত হয়। যথা, 
অশ্নজানে জলজানে জল হয়। অগ্জানে *্যবক্ষারজানে নাই- 
টীক আগিড নামক প্রসিদ্ধ উষধ হয়। হম্জানে, অঙ্গাধীজানে 
আঙ্গারিক অস্ত্র (কাঁর্ধণিক আপিড) হয়। যেবাম্পের কারণ 
সৌডা ওয়াটার উছলিয়| উঠে, সে এই গদার্ঘ। দীপশিখ! হইতে 
এবং মনুষ্য-নিশ্বাসে ইহা বাহির হইয়। থাকে । যবক্ষারজান 
এবং জলজাঁনে আমনিয়! নামক প্রসিদ্ধ তেজস্বী উষধ হইয়া 
থাকে। অন্ারজান এবং জলজাঁনে তারপিন তৈল প্রভৃতি 
অনেকগুলি তৈলবৎ এবং অন্যান্য সামগ্রী হয়। ইত্যাদি। 

এই চারিট সামগ্রী যেমন পরস্পরের সহিত রাসায়নিক 
যোগে যুক্ত হয়, সেইরূপ অন্যান্য সামগ্রীর সহিত যুক্ত হত 
এবং সেই সংযোগেই এই পৃথিবী নির্দিত। যথা, সডিয়মের 
সঙ্গে ও ক্লোরাইনের সঙ্গে অগ্লজানের সংযোগ বিশেষে 
লবণ; চুণের সঙ্গে অন্নজান ও অন্নারজানের সংযোগ বিপেষে 
মর্খরাদি নানাবিধ প্রস্তর হয়; সিলিকন এবং আলুমিনার সঙ্গ 
অম্নজাঁনের সংযোগে নানাবিধ মৃত্তিক1। 

ছইটি সামগ্রীর রামায়নিক সংযোগে যে এক ফন হয়, 
এমত নহে। নান! মাত্রা নানা দ্রব্যের সংযোগে নানা 
জর্য হইয়া থাকে। 

জলজান, অন্নজান, অঙ্গারজাঁন, এবং বঙ্ষারজন, এই 
চারিটিই. একত্রে সংযুক্ত হয়| থাকে। দেই সংযোগের ফর 
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জৈবনিক। জৈরনিকে এই চারিটি সাঁমগ্রীই থাকে, আঁর 
কিছুই থাকে না! এমত নহে ; অম্নজানাদির সঙ্গে কখন কখন 
গন্ধক, কখন গোতাঁদ ইত্যাদি সামগ্রী থাকে। কিন্তু যে 
গদার্থে এই চারিটাই নাই, তাহা জৈবনিক নহে) যাহাতে 
এই চারিটাই আছে, তাহাই জৈবনিক। জীবমাত্রেই এই 
জৈবনিকে গঠিত ; জীব ভিন্ন আর কিছুতেই জৈবনিক নাই। 
এই স্থলে জীব শবে 'কেবল প্রাণী বুঝাইতেছে এমত নহে। 
উত্ভিদ্ও জীব, কেননা! তাহাদিগেরও জন্ম; বৃদ্ধি, পুষ্টি ও মৃত্যু 
আছে। অতএব !উডভিদের শরীরও জৈবনিকে নির্ষিত। 
কিন্তু সচেতন ও অচেতন জীবে এ বিষয়ে একটু বিশেষ প্রতেদ 
আছে। " 

জৈবনিক জীব-শরীর মধ্যেই পাওয়া যায়, অন্যত্র পাওয়। 
যায় না। জীব-শরীরে কোথা হুইতে জৈবনিক আইসে? 
জৈরনিক জীবশরীরে প্রপ্তত হইয়া থাকে। উদ্ভিদ জীব, ভূমি 
এবং বায়ু হইতে অশ্নজানাদি গ্রহণ করিয়া আপন শরীর মধ্যে 
তৎসমুদায়ের রাসায়নিক সংযোগ সম্পাদন বরিয়া জৈবনিক 
প্রস্তুত করেঃ সেই জৈবনিকে আপন শরীর নির্মাণ করে। 
কিন্ত নিজ্জাঁব পদার্থ হইতে জৈবনিক পদার্থ প্রস্তত করার বে 
শক্তি, তাহা উদ্ভিদেরই আছে। চেতন জীবের এই শক্তি 
নাই ; ইহার! স্বয়ং জৈবনিকগ্রস্তুত করিতে পারে ন1; উদ্ভি- 
দ্কে ভোজন করিয়! -প্রন্থত.জৈবদিক' দংগ্রহ পূর্বক শরীর 
পোষণ করে। কোন নচেতন জীব মৃত্তিক! থাইয়া প্রাণ 
ধারণ করিতে পারে না) কিন্ত তৃণ ধন্য গ্রভৃতি সেই মৃত্তিকার 
রম পান করিয়া জীবন ধারণ করিতেছে, কেন না উহার! ডাহা 
হইতে জৈবনিক প্রস্তত.করে ; বৃষ মৃত্তিকা! থাইবে ন/ কিন্ত 
সেই তৃণ ধান্যাদি খাই তাহা হইতে জৈবনিক গ্রহণ করি 
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ব্যা্ আবার সেই বৃষকে খাইয়। লৈবনিক সংগ্রহ করিবে। 
যাহারা এদেশের জমীদারগণের দ্বেষক, তাঁহারা বলিতে পারেন 
যে, উত্তি্ জীবের এ জগতে চাঁসা, তাহারা উৎপাদন করে ; 
অপরের! জমীদার, তাহারা চাঁসার উপার্জন কাড়ি] খায়, 
আপনারা কিছু করে না। 

এখন দেখ, এক জৈবনিকে সর্বজীব নির্মিত | যেধান 
ছড়াইয়া তুমি পাখীকে খাওয়াইতেছ, সে ধান যে সামগ্রী, 
পাখীও সেই সামগ্রী, তুমিও সেই সামগ্রী। যে কুস্থম ঘ্রাণ মাত্র 
লইয়া, লৌকমোহিনী সুন্দরী ফেলিয়া দিতেছেন, হুন্দরীও যাহা, 
কু্গমও তাই। কীটও যাহা, সুমাটও তাই। যে হংসপুচ্ছ- 
লেখনীতে আমি লিখিতেছি, সেও যাহা, আমিও তাঁই। সকলই 
জৈবনিক। প্রভেদও গুরুতর | জয়পুরী শ্বেত গ্রস্তুরে তোমার 
জলপান-পাত্র বা ভোজন পাত্র নির্দিত হইয়াছে ; সেই প্রন্তরে 
তাজমহল এবং জুমা মসজিদও নির্মিত হইয়াছে। উভয়ে” 
প্রভেদ নাই কে বলিবে? গোপ্পদেও জল, সমুদ্রেও, জল, 
গোষ্পদে সমুদ্রে প্রভেদ নাই কে বলিবে ? 

কিন্তু স্থল কথা বলিতে বাকি আঁছে। জৈবনিক, ভিন্ন 
জীবন নাই, যেখানে জীবন সেইথানে জৈবনিক তাহার পূর্বব- 
গামী। প্ন্যথা সিদ্ধিশূন্তস্য নিয়ত পূর্ববর্তিতা কারণত্বং* 
এ কথ! যদি সত্য হয়, তবে জৈবনিকই জীবনের কারণ । জৈব- 
নিক ভিন্ন জীবন কুত্রাপি সিদ্ধ নহে, এবং জৈবনিক জীবনের 
নিয়ত পূর্ববর্তী বটে। অতএব তাদের এই চঞ্চল, সবখদুঃধ 
বল, বহু স্গেহাম্পদ জীবন, কেবল*জৈবনিকের ক্রিয়া রাসায়নিক 

₹যোগরসমবেত জড় পদার্থের ফল। সিউটনের বিজ্ঞান, 
কালিদাসের কবিতা, হস্বোলট্‌ বা শঙ্করাচার্যেযর পা্ডিত্য--সক* 
লই জড় পদার্থের দরিয়া) শাক্যসিংহের ধর্শজ্ঞান, আকবরের । 
ও ্ 
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শৌর্ধা, কোমতের দর্শনবিদ্যা সকলই জড়ের গতি। তোমার 
বনিতার প্রেম, বালকের অমৃত্ত ভাষা, পিতার সছুপদেশ-_সক” 
লই জড়পদার্থের আকুঞ্চন সম্প্রদারণ মাত্র_জৈবনিক ভিন্ন, 
ভিতরে আর এন্্রজালিক কেছ নাই। যে যশের জন্য তুমি 
প্রণিপাত করিতেছ, সে এই 'জৈবনিকের ক্রিয়া যেমন সমুদ্র- 
গর্জন এক গ্রকাঁর জড়পদার্থকৃত কোলাহল, যশ তেমনি জড় 
গদদার্ঘকৃত অন্য প্রকার কোলাহল মাত্র। এই সর্বকর্তা জৈবনিক 
অন্লজীন, জলজান, অ্গারজান এবং যবক্ষারজানের রাসায়নিক 
সমষ্ি। অতএব এই চারিটি ভৌতিক পদার্থই ইচ্ছাময়ের 
ইচ্ছায় সর্ককর্তা। ইহারা গ্রকৃত ভূত, এবং এই ভূতের কাণ্ড 
সকল আশ্চর্য বটে। পাঠক দেখিবেন যে, আমাদিগের পূর্ব 
পরিচিত পঞ্চ ভূত হইতে এই আঁধুনিক ভূতগণের যে গ্রতেঘ, 
তাহা। কেবল প্রমাঁণগত। নচেৎ উভয়েরই ফল গ্রক্কৃতিবাদ 
*(1180919180)) সাংখ্যের গ্রক্কৃতিবাদ হইতে আধুনিক 
প্রকৃতিবাদের প্রভেদ, প্রধানতঃ প্রমাণগত। তবে আধুনিক 
বলেন, ক্ষিত্যাদি ভূত নহে, আমাদিগের পরিচিত এই ভৃত- 
গুলিই ভূত। বেই ভূত হউক, তাহাতে 'মামাদের বিশেষ ক্ষতি 
নাই,_কেন না মন্ুষ্জাতি ভূত ছাড়া হইল না। নাই হউক-_ 
স্মরণ রাখিলেই হইল, ভূতের উপর সর্বভূতময় একজন 'আছেন। 
তাহা হইতে ভূতের এ খেলা। 





্‌ পরিমাঃ*রহম্য। 


. আমাদিগের সকল ইন্ররিয়ের অপেক্ষা চঙ্ছুর উপর বিশ্বান 
অধিক । কিছুতে যাহ| বিশ্বাস ন| করি, চক্ষে দোঁখলেই 
ভাছাতে বিশ্বাস হয়। অথচ চক্ষে্ন্যায় প্রবঞ্চক .কেছ নহে। 
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যেকুর্যোর পরিমাণ লক্ষ লক্ষ যৌজনে হয় না, তাহাকে এক 
খানি হ্বরধীলির মত দেখি। প্রকাওড বিশ্বকে একটি ক্ষুদ্র নক্ষত্র 
দেখি। যে চন্দ্রের দূরতা হুর্য্যের দূরতাঁর চাঁরি শত ভাগের এক 
ভাঁগও নে, ভাঁহা হৃর্যোর সমদূরবর্তী দেখায়। যে পরমাধুতে 
এই জগৎ নির্সিত, তাহার একটিও দেখিতে পাই না। আঙ্ু* 
বীক্ষণিক জীব 'জৈবনিকাদি কিছুই দেখিতে পাই নাঁ। এই 
অবিশ্বাস-যোগ্য চক্ষুকেই আমাদের বিশ্বাস।* 
দর্শনেন্দ্িয়ের এইরূপ শক্তিহীনতাঁর গতিকে আমরা জগছতর 
পরিমাণবৈচিত্র্য কিছুই বুঝিতে পারি নাঁ। জ্যোতিষ্ষাদি অতি 
বৃহৎ পদার্থকে ক্ষুদ্র দেখি, এবং অতি ক্ষুদ্র পদার্থ সকলকে একে- 
বারে দেখিতে পাই না। ভাগাক্মে, মন বাহেন্িয়াপেক্ষ] দূর- 
দশা; অদর্শনীয়ও বিজ্ঞান দ্বারা মিত হইয়াছে। সে পরিমাণ 
অতি বিদ্ময়কর। ছুই একটা উদাহরণ দিতেছি। 
সকলে জানেন যে, পৃথিবীর ব্যাস ৭+৯১ মাইল। যদি পৃষি- 
বীকে এক মাইল দীর্ঘ এক মাইল প্রস্থ, এমত খণ্ডে খণ্ডে ভগি 
করা যায়, তাহা হইলে উনিশ কোটি ছয়ষটি লক্ষ)" ছাঁব্বিশ 
হাজার এইরূপ বর্গ মাইল পাওয়া যায়। এক মাইল দীর্ধঘে, এক 
মাইল প্রস্থ, এবং এক মাইল উর্ধে এরূপ ২৫৯/৮*৭,৭০০১০৪৯ 
খন মাইল পাওয়! যাঁয়। ওজনে পৃথিবী যত টন হইয়াছে, 
তাহা নিয়ে অঙ্কের দ্বারা লিখিলাম । ৬,০৬৯,০৪০,০০০১০'৮০) 
১০০১০৪০১০০০ | এক টন সাঁতাইশ মনের অধিক | 
এই আঁকার কি তয়ানক, তাহা মনে কল্পনা করা যায়এনা। 
সমগ্র হিমালয় পর্বত ইহার নিকট বাঁপুকাকণার অপেক্ষা 
কু । কিন্ত এই প্রকাও পৃথিবীস্র্য্যের আকারের সহিষ্ঠ তুল- 
নার বালু মাত্র। চন্র একটি গ্রকাঁও উপগ্রথ, উহা পৃথিবী 
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হইতে ২৪,০০* মাইল দূরে অবস্থিত। হৃর্ধয এ প্রকার গ্রকাঁ 
গদার্ঘ যে; তাহা অন্তঃশূনা করিয়] পৃথিবীকে চন্ত্রপমেত তাহার 
মধ্যস্থলে স্থাপিত করিলে, চন্ত্র এখন যেরূপ দূরে থাকিয়া পৃথি- 
বীর পার্থ বর্তন করে, হৃ্যযগর্ভেও মেইরূপ করিতে পারে, 
এবং চন্দ্রের বর্নপথ ছাঁড়াও এক লক্ষ ষাট হাঁজার মাইল 
বেশীথাকে। 

ছুর্য্ের দূরত! কত মাইল, তাহা বালকেও জানে, কিন্তু সেই 
দুরত| অচ্ুতৃত করিবার জনা, নিম্নলিখিত গণনা উদ্ধত করি- 
লাম। 
“অস্মদাদির দেশে ডি টে ধার ২* মাইল যায়। 
যি পৃথিবী হইতে শৃরধ্য পর্যন্ত রৈইলওয়ে হইত, তবে কতকাঝে 
ু্যলোকে যাইতে পার্সিতাম ? উত্তর-যদধি দিন রাত্রি, ট্রে 
অবিরত ঘণ্টায় বিশ মাইল চলে, ভবে ৫২* বৎদর ৬ মাঁদ ১৬ 
দরিনে হুর্যলোকে পৌঁছান যায়। অর্থাৎ যে ব্যক্তি টর্ণে চড়িধে, 
তাহার সপ্তদশ পুরুষ এ টেণেই গত হইবে ।” * 

আর' বৃহস্পতি শনি প্রভৃতি গ্রহ নকলের দূরতার সহিত 
তুলনায় এ দূরতাঁও সামান্ত। বুবীর গণনা করিয়া! বলিয়াছেন 
যে, রেইল'যদি ঘণ্টায় ৩৩ মাইল চলে, তবে নুর্্যলোক হইতে 
কেহ রেইলে যাত্রা করিলে, দিন রাত্র চলিয়! বৃহস্পতি গ্রহে 
১৭১২ বৎসরে, শনিগ্রহে ৩১১৩ বৎসরে, উরেনসে ৬২২৯ বং 
সরে, নেপ্ুমানে ৯৬৮৫ বংসরে পৌঁছিবে। | 

আবার এ দুরতা নক্ষত্র স্ধাগণের দুরতার তুলনায় কেশের 
পরিমাণ মা্র। সকল নক্ষত্ের অপেক্ষা আল্ফ| সেন্টরাই 
আমাদিগের নিকটবর্তী; তাহার দূরতা ৬১ দিগনাই নামক 
নক্ষত্রের পাচ ভাগের চারি ভাগ । এই দ্বিতীন্ নক্ষত্রের ১৯১০ 

* আশ্চধ্য নৌরোওপাত দেখ । 
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৬৩৬৫০,০০০,০০০,০৪* মাইল । আলোকের গতি প্রতি 
সেকেণ্ডে ১৯২,৯** মাইল। সেই আলোক এ নক্ষত্র হইতে 
আসিতে দশ বৎনরের অধিক কাল লাগে। বেগা নামক 
নক্ষত্রের দুরতা ১৩০,০০০,০০০,০০০১৪০৪ মাইল; আলোক 
সেখান হইতে ২১ বরে পৃথিবীতে গৌছে। ২১ বতমর পূর্বে 
এ নক্ষত্রের যে অবস্থা ছিল, তাহা আমর] দেখিতেছি-উহার 
অদ্যকাঁর অবস্থা আমাদিগের জানিবার সাধ্য নধই। 

আঁবাঁর নীহারিকাগণের দূরতার সঙ্গে তুলনায়, এ সকল 
নক্ষত্রের দূরতা গ্ৃত্র পরিমিত বোঁধ হয়। বীণা (17578) নামক 
নক্ষত্র সমষ্টির বিটা ও গাম নক্ষত্রের মধ্যবস্তাঁ অঙ্গুরীয়বৎ নীহা- 
রিকার ঢূরতা, সর উইলিয়ম হর্শে্লর গণনাহুদারে সিরিয়সের 
দূরতার ৯৫০ গুণ । এ বিটা নক্ষত্রের দক্ষিণ পূর্বস্থিত গোলারুত 
নীহারিকা, এ মহাত্মা গণনানুসারে দৌর জগৎ হইতে ১,৩০০, 
০০০০০০১০০০১০০০ মাইল। ব্রিকোণ নাক নক্ষত্রসম্রিস্থিত, 
এক নীহারিকা, সিরিয়দের দুরতার ৩৪৪ গুণ দুরে অবস্থিত; 
এবং স্থবৈষ্ধির ঢাল নামক নক্ষত্র সমট্টিতে ঘোড়ার লালের 
আকার যে এক নীহারিকা আছে, তাহার দূরতা উক্ত ভীষণ 
মানদগের নয় শত গুণ অর্থাৎ ৫০১০০*,০০০১০০০১৩% ৪১৪ ০৪ 
মাইলের কিছু নৃন। 

পাদরি ডাক্তার স্কোরেস্বি বলেন যে, যদি আমাদিগের 
র্যকে এত দুরে লইয়। যাওয়া বায় যে, তথা হইতে পচিশ 
হাজার বৎসরে উহার আলোক: আমাদিগ্ের চক্ষে আমিবে, 
উহ! তথাপি লর্ড রমের বৃহৎ দুরব্টক্ষণে দৃশ্ত হইতে পারে। যদি 
তাহ সত্য হয় তবে, যে সকল নীহারিকা হইতে সহম্র সহল্র 
প্রচণ্ড দুধের রশি একত্রিত হইয়া! আদিলেও) নীহারিকাকে 
ও কদুবীক্ষণে ধুদারখা মাত্রবৎ ছেখা! যায়, ন| জানি যে কত 
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কোটি বৎসরে আলোক তথা হইতে আসিয়া আমাদিগের নয়নে 
লাগে। অথচ আলোক প্রতি সেকেণডে ১,৯২,৪০* মাইল, 
অর্থাৎ পৃথিবীর পরিধির অষ্টগুণ যায়। 
পণ্টন সাহেব জানিয়াছেন যে, রৌদ্রের আলোক, মডরেটর 
দীপের অপেক্ষা ৪৪৪ গুণ তীব্র। যদি কোন সামগ্রীর ছুই ইঞ্চি 
দুরে ১৬০্টা মোমবাতী রাখা যায়, তবে তাহাতে যে আলো 
পড়ে, সে রৌদ্রের মত উজ্জল হয়। গণিত হইয়াছে ষে, যদি 
তুর্ধ্য রশ্মিবিশিষ্ট পদার্থ না৷ হইত, তবে তাহাকে মোমবাতীর 
সাত কোটি বিশ লক্ষ স্তরে আবৃত করিলে, অর্থাৎ নয় মাইল 
উচ্চ করিয়া বাতীতে তাহার সর্বাঙ্গ মুড়িয়া, সকল বাতী জবালিয়। 
দিলে রৌদ্রের স্তায় আলো পৃথিবীতে গাওয়া! যাইত । কি তয়- 
স্কর'তাপাধার! সিনসিনেটির ডাক্তার ভন স্িষ্ করিয়াছেন যে, 
এক ফুট দূরে ১৪,** বাতী রাখিলে যে তাপ পাওগা যায়, 
রোদের সেই তাপ “আর তূর্য আমাদিগের নিকট হইতে যতদুরে 
আছে, ততদুরে থাকিলে ৩,৫০০১০০ ০১০০০১৪০০১৪ ৯ ৯১০০ ০১০ ০০) 
০০*০৭০ সংখ্যক বাতী এককালীন ন1 পোড়াইলে রৌদ্রের 
ন্যায় ভাপ হয় না। এ কথার অর্থ এই হইতেছে যে, প্রত্যহ 
পৃথিবীর ন্যায় বৃহৎ ছুই শত বাতীরূগোলক পোঁড়াইলে যে তাপ 
অন্তুত হয়, ুর্ধ্যাদেব একদিনে তত তাপ খরচ করেন। তাহার 
তাপ যেরূপ খরচ হয়, সেইরূপ নিত্য নিত্য উৎপন্ন হইয়া! জম! 
হইয়া থাকে। তাহা ন| হইলে এই মহাতাপক্ষয়ে দূর্যযঙ অল্প” 
কালে অবস্ঠ তাপশূন্ হইতেন। কথিত হইয়াছে যে, কুষধ্য দাহা- 
মান পদার্থ হইলে এই ভাপ ব্যযটকরিতে দশ বৎসরে আপনি দগ্ধ 
হইয়া যাইতেন। | 
মন্থর পৃইলা.গণনা করিয়াছেন যে, সতের মাইল উচ্চ কন" 
লার খনি পোড়াইলে হে তাঁগ জন্মে, এক বৎমরে যত 


বিজ্ঞানরহসা। ৬৭ 


ভাগ ব্যয় করেন। যদ্দি শুর্যোর তাপবাহছিতা জলের ন্যায় হয়, 
ভবে বৎসরে ২৬ ডিগ্রী হর্যোর তাপ কমিবে। কুঞ্চনকক্রিয়াতে 
তাপ স্থষ্টি হয়। হুর্ধর ব্যাস তাহার দশ সহশ্রাংশের একাংশ 
কমিলেই, ছুই সহত্র বৎসরে ব্যয়িত তাপক্্য্য পুনঃ প্রাপ্ত 
হইবে। 
হুর্যোর ভাঁপশা্লিতার যে ভয়ানক পরিমাণ লিখিত হইল, 
স্থির নক্ষত্র মধ্যে অনেকগুলি তদপেক্ষা তাঁপশালী বোধ হয়। 
সে নকলের তাপ পরিমিত হইবার উপায় নাই, কেন না গ্াহার 
রৌদ্র পৃথিবীতে আমে না, কিন্তু তাহার আলোক পরিমিত 
হইতে পারে । কোন কোন নক্ষত্রের প্রভাশালিতা পরিমিত 
হইয়াছে । আলফা সেণ্টরাষ্ই নামক নক্ষত্রের প্রভাশালিতা 
হৃর্ধ্ের ২৩২ গুণ।' বেগা নক্ষত্র ফোড়শ হর্য্ের গ্রভাবিশিষ্ট 
এবং নক্ষত্ররাঁজ সিরিয়স দুই শত পঞ্চবিংশতি স্র্ধ্যের প্রভাবি- 
শিষ্ট। এই নক্ষত্র আমাদিগের সৌর জগতের মধ্যবর্তী হইলে 
পৃথিব্যাদি গ্রহ সকল অল্পকাল মধ্যে বান্প হইয়া কোথায় উড়িয়! 
যাইত। * 
এই সকল নক্ষত্রের সংখা! অতি ভয়ানক । সর উইলিয়ঙন 
হর্শেল গণনা! করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, কেবল ছায়াপথে 
৯৮*০*,০০০ নক্ষত্র আছে। স্ত্ুব বলেন, আকাশে ছুই কোটি 
নক্ষত্র আছে। মহ্র শাকর্ণাক বলেন, নক্ষত্র সংখ্য। সাত 
কোটি সত্তর লক্ষ। এসকল সংখ্যার মধ্যে নীহারিকাত্যস্তর- 
বর্তী নক্ষত্র সকল গণিত হয় নাই। যেমন সমুদ্রতীরে বুলুকা, 
নীহারিক! সেইরূপ নক্ষত্র। *এধানে অঙ্ক হারি মানে। 
যদি অতি প্রকাও জগৎ সকলের বংখ্যা এইরূপ অনস্কমেয়, 
তথে ক্ষুদ্র পদার্থের কথা কি বলিব? ইন্্ণেবর্দ 'বলেন যে, এক 
ধন ইঞ্চি বিলিন্‌ সেট গ্রস্তরে চর্লিশহাঁজার -0818090119 নামক 


৬৮ বিজ্ঞানরইস্য । 


আহছুবীক্ষণিক শ্থক আছে--তবে এই প্রন্তয়ের একটি পর্বত, 
শ্রেণীতে কত,আছে, কে মনে ধারণ! করিতে পারে? ডাক্তার 
টমাস টম্সন্‌ পরীক্ষা করিয়। দেখিয়াছেন যে, সীসা, এক ঘন 
ইঞ্চির ৮৮৮১৪৯২)০০০১৯৬০১৯** ভাগের একভাগ পরিমিত 
হইয়| বিভক্ত হইতে পারে। উচ্থাই সীমার পরমাণুর পরি- 
মাণ। তিনিই পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, গন্ধকের গর- 
মাধু ওজনে এক গ্রেত্ণর ২০০০১৯০০০০০ ভাগের এক ভাগ। 

* (সমুদ্রের গভীরতার পরিমাণ ।) 

লোকের বিশ্বীস আছে যে, সমুদ্র কত গভীর, তাহার পরি- 
মাণ নাই। অনেকের বিশ্বাস সমুদ্র “অনল ।” 

অনেক স্থানে সমুদ্রের গর্ভীরতাঁ পরিমিত হইয়াছে। 
আলেক্জান্রানিবাদী প্রাচীন গণিত-ব্যবসায়িগণ অস্থমান করি- 
তেন যে, নিকটস্থ পর্বত সকল যত উচ্চ, সমুদ্বও তত গভীর । 
তুম (09416011ও) সমুদ্রের অনেক স্থানে ইহার পোষক 
প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে । তথায় এ পর্য্যন্ত ১৫,০০০ ফিটের 
অধিক জল'পরিমিত হয় নাই-_-আলগ্ন পর্বভ-শ্রেণীর উচ্চতাও 
এরূপ । 

মিশর ৩ সাইপ্রস দ্বীপের মধ্যে ছর সহস্র ফিট, আলেক্‌- 
জানত ও রোড শের মধ্যে নয় সহত্র নয় শত, এবং. মাল্টায় 
পূর্বে ১৫,০** ফিট জল পাওয়া গিয়াছে। কিস্তু তদগেক্ষা 
অন্থান্ত সমুদ্রে অধিকতর গভীরতা পাওয়া! গিয়াছে। হৃষ্থোল্‌ত 
টের কৃশমস্‌ গ্রস্থে লিখিত আছে যে, এক স্থানে ২৬,*** ফিট 
রশী নামাইয়! দিয়াও তল পাওয়া ধায় নাই-_ইহা চারি মাই- 
লের অধিক। ডাঁকতাঁর স্বোর়েস্বি লিখেন যে, সাঁত মাইল রশী 
ছাড়িম। দিয়াও তল পাওয়া যায় নাই। পৃথিবীর র্যা 
পর্ধত-শৃ্গ পাঁচ মাইল মাত্র উচ্চ।.. 
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কিন্তু গড়ে, সমুদ্র কত গভীর, তাহা না মাপিয়াও গণিত- 
বলে জানা যাইতে পারে । জলোঁচ্ছাঁসের কারণ নমুদ্রের জলের 
উপর হুর্ধ্য চন্দ্রের আকর্ষণ। অতএব জলোচ্চাসের পরিমাণের 
হেতু, (১) হুর চন্দ্রের গুরু, (২) তদীয় দূরহা, (৩) তদীয় 
সম্বর্তন কাল, (৪) সমুদ্রে গভীরহা। প্রথম, দ্বিতীয়, এবং 
তৃতীয় তত্ব আমরা! ভ্ঞাত আছি $ চতুর্থ আমরা জানি না, কিন্ত 
চারিটির মমবায়ের ফল, অর্থাৎ জলোচ্ছ'সেক্র পরিমাণ, আমরা 
জ্ঞাত আছি। অভএব অজ্ঞাত চতুর্থ সমবারী কারণ অনীয়া- 
দেই গণন| করা যাইতে পাঁরে। আচার্য্য হটন এই প্রকাৰে 
গণনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, সমুদ্র গড়ে, ৫.১২ মাইল, 
অর্থাৎ পাঁচ মাইলের কিছু অর্ধিক মাত্র গভীর। লগ্লীস, ব্রেষ্ট 
নগরে জলোচ্ছাঁস পর্যাবেক্ষণের বলে যে /73900 0699011- 
৭1008] 0০-৫0060৮ স্থির করিয়াছিলেন, তাহা হইতেও 
এইরূপ উপলব্ধি করা যাঁয়। * 


(শব্দ) 

সচরাঁচর শব প্রতি সেকেণ্ডে ১০৩৮ ফিট গিরা থাকে বটে, 
কিন্তু বের্ধেম ও ব্রেগেট নামক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতের। বৈছা- 
তিক তারে প্রতি সেকেণ্ডে, ১১,৪৫৬ সেকেও বেগে শক 
প্রেরণ করিয়াছিলেন। অতএব তারে কেবল পত্র গ্রেরণ 
হয় এমত নহে? বৈজ্ঞানিক শিল্প আরও কিছু উন্নতি প্রাপ্ত 
হইলে মনুষ্য তারে কথোপকথন করিতে পারিবে | 

মহথযোর কস্থর কত দূর? বঙা যায় না। ফ্কোন 
কোন যুবতীর বীড়ারুত্ধ কস্থর শুনিবার সময়ে, বিরক্তি ক্রমে 
টা করে যে, নাকের চসম| হা! কানে পরি, কোন কোন 





সকল লৃনরলত্ত্লা ৃ রি 


৭০ বিজ্ঞানরহস্য । 


প্রাচীনার চীৎকাঁরে বোধ হয়, গ্রামান্তরে পলাইলেও নিষ্কৃতি 
নাই। বিজ্ঞানবিদের! এ বিষয়ে কি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, দেখা 
যাউক। | ূ 

প্রাচীমতে আকাঁশ শব্বহ ; আধুনিক মতে বায়ু শববহ। 
বায়ুর তরক্গে শবের সথ্টি ও বহন হয়। অতএব যেখানে বায়ু 
তরল ও ক্ষীণ, সেখানে শবের 'অষ্পষ্টতা সম্ভব। ব্রা শৃঙ্গো- 
পরি শব অন্প্টশরব্য বলিয়া শদ্যোর বর্ণনা করিয়াছেন তিনি 
বলেন, তথায় পিস্তল ছুড়িলে পটকার মত শক হয়; এবং 
শ্যাম্পেন খুলিলে কাঁকের শব প্রায় শুনিতে পাওয়া যায় না। 
কিন্তু মার্শাস বলেন যে, তিনি দেই শূর্গোপরেই ১৩৪০ ফিট 
হইঠ্ঠে মন্ুষা-ক্ঠ শুনয়াছিলেন। এ বিষয় প্গগনপর্ধ্যটন” 
প্রবন্ধে কিঞ্চিৎ লেখা হইয়াছে। 

যদি শববহ বাযুকে চোঙগার ভিতর রুদ্ধ করা যায়, তবে 
মুয্য-কঠ থে অনেক দূর হইতে গুনা যাইবে, ইহা বিচিত্র নহে। 


কেন না. শব-তরঙ্গ সকল ছড়াইয়া পড়িবে না। 
স্থির জল, চোঙ্গার কাজ করে? ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উচ্চতাঁয় বাঁধু 


গ্রতিহত হতে পায় না__এজন্য শব্-তরক্গ সকল, ভগ্ন হইয়া 
নানা দিক দিগন্তরে বিকীর্ণ হয় না। এই জন্ত প্রশস্ত নদীর 
এপার হইতে ডাকিলে ওপারে শুনিতে পাঁয়। বিখ্যাঁত হিম- 
কেন্ত্ান্সারী পর্যটক পারির সমভিব্যাহারী লেপ্টেনাণ্ট ফষ্টর 
লিখেন যে, তিনি পোর্ট বৌয়েনের এপার হইতে পরপারে 
্থিত্ব মনুষ্যের সহিত কখোপক্থন করিয়াছিলেন। উভয়ের 
মধ্যে ১।* মাইল ব্যবধান। ইহা আশ্রঘ্য বটে। 

কিন্ত সর্বাপেক্ষা বিশ্ময়ঝর ব্যাপার ডাক্তার ইং রত 
লিখিত হইয়াছে। তিনি বলেন যে, ভিত্টরে দশ মাইল 
হইতে মনুষ্য'ক শুনা গিয়াছে । কথা বিশ্বাসযোগ্য ফি? 
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. (জ্যোতিস্তরঙ্গ ) 


গরবন্ধান্তরে কথিত হইয়াছে যে, আলোক ইথর নামগ্রাপ্ত 
বিশ্বব্যাপী জাগতিক তরল. পদার্থের আন্দোলনের ফল মাত্র। 
কুরধ্যালোক, সপ্ত বর্ণের সমবাগ় ; সেই সপ্ত বর্ণ ইন্ত্রধন্থ অথব! 
স্কাটিক প্রেরিত আলোকে লক্ষিত হয়। প্রত্যেক বর্ণের তরঙ্গ 
সকল পৃথক্‌ পৃথক্‌) তাহাদিগের প্রান্কৃতিক সমুবায়ের ফলে, শ্বেত 
রৌন্র। এই কল জ্যোতিত্তরক্ন-বৈচিত্রযই জগতের বর্ণ-বৈচিত্তের 
কারণ। কোন কোন্‌ পদার্থ, কোন কোন বর্ণের তরঙ্গ সকল রুদ্ধ 
করিয়া, অবশিষ্টগুলি গ্রতিহত করে। আমরা মে সকল জ্রব্যকে 
প্রতিহত তরঙ্গের বর্ণ বিশিষ্ট দবেথি। 
তবে তরক্ষেরই*বা বর্ণবৈষম্য কেন? কোন তরঙ্গ“, 
কোন তরঙ্গ পীত, কোন তর নীল কেন? ইছা কেবল তর- 
ছ্কের বেগের তারতম্য। প্রতি ইঞ্চি স্থান মধ্যে একটি নির্দিষ্ট 
'খ্যার তরঙ্গের. উৎপত্তি হইলে, তরঙ্গ রক্তবর্ণ, অন্য নির্দিষ্ট 
নংখ্যায় তর পীতবর্ণ, ইত্যাদি । 
', যে জ্যোতিস্তরঙ্গ এক ইঞ্চি মধ্যে ৩৭)৬৪* বার প্রক্ষিপ্ত 
হয়) এবং গ্রতি. মেকেণ্ডে ৪,৫৮,০০০১০৪*১০০৫,৯** বার 
প্রক্ষিগুহয়, তাহা-রক্রবর্গা পীত তরঙ্গ, এক. ইঞ্চিতে ৪9,০*৯ 
বার, এবং- প্রতি: দেকেণে -৫৩,৫৯১৯০১০০১৯৯১০০/০০* বার 
্রক্ষিপ্ত হয়। এবং নীল তরঙ্গ প্রতি ইঞ্চিতে ৫১,২১৭ বাক" 
এবং প্রতি দেকোণ্ডে ৮২,২০১০০,০৯১০১*১০৭, বার প্রক্ষিপ্ত 
হন. (পরিমাণের রহস্য. ই অপেক্ষা আর কি বধিব ঢ?এমুনন 
অনেক নক্ষত্র :'জাছে বে, গাহার কাধোক পৃথিবীতে পর্যাশ 
বহরে পৌঁছে বা।. সেই নক্ষত্র হইতে বে. আালোক-রেখা 
আমাদের নহনে: জাসিা লাগে, ছাহার. তরল :সকাম করার. 
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প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে? এবার যখন রাত্রে আকাশ প্রতি চাহিবে, 
দখন এই কথাটি একবার মনে করিও। 


(সমুদ্র-তরঙ্গ ) 
এই অিস্ত্য বেগবান্‌ হুশ হইতে সুক্ষ, জ্যোতিত্তরক্ষের 
আলোচনার পর, পার্থিব জলের তরঙ্গমালার আলোচনা অবি- 
ধেয় নছে। জ্যোতিস্ততঙ্গের বেগের পরে, সমুদ্রের টেউকে 
অচল্মনে করিলেও হয়। তথাপি সাগর-তরক্ের বেগ মন্দ 
নহে। ফিণ্ডে, সাহেব প্রমাণ করিয়াছেন যে, অতি বৃহৎ সাগ- 
কোন্মি নকল ঘণ্টায় ২৭ মাইল হইতে ২৭| মাইল পর্য্যন্ত বেগে 
ধাবিত হয়। স্কোরেসবি সাহেব গণন। করিয়াছেন যে, আট- 
লান্টিক সাগরের তরঙ্গ ঘণ্টায় প্রায় ৩৩ নাইল চলে। এই 
বেগ তারবর্ষীয় বাম্পীয় রথের বেগের অপেক্ষা ক্ষিপ্রতর। 
.বাহীরা বাঙ্গালার' নদীবর্থে নৌকারোহণ করিতে ভীত, 
সাগরোর্শির পরিমাণ সন্বদ্ধে তাহাদের কিন্ধপ অনুমান, তাহা 
বলিতে প্রি না। উপকথান্ন "তালগাছ প্রমাণ ঢেউ” গুনা 
যাঁর-কিন্তু কেহ তাহা বিশ্বা করে না। সমুদ্রে তদপেক্ষা 
উচ্চতর ঢেউ উঠিয়া থাকে। ফিণে, সাহেব লিখেন, ১৮৪৩ 
অন্ধে কথ্ঘণালের নিকট ৩০* ফিট অর্থাৎ ২** হাত উচ্চ ঢেউ 
উঠিয়াছিল। ১৮২০ মালে নরওয়ে প্রদেশের নিকট ৪** ফিট 
পরিমিত ঢেউ উঠিয়াছিল। 
সমুদ্রের ঢেউ অনেক দূর চলে। উত্তমাশ! অস্তরীপে উদ্ভূত 
মগ্ন তরঙ্গ তিন সহ মাইল দূরস্থ উসহ্বীপে প্রহত হইয়া থাকে। 
আচার্য্য বাঁচ বলেন যে, জাপান দ্বীপাবলীর অন্তর্গত সৈমোদ| 
নাষক স্থানে একদ! ভূমিকম্প হয়) তাহাতে গর স্থানমমীপন্থ 
“গোতা রয়ে” এক বৃহ উর্দি গ্রবেশ করিয়া, দরিয়া আদিলে 
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গোতাশ্রয় জলশূন্য হইয়! পড়ে। সেই ঢেউ প্রশাস্ত মহাসাগরের 
পরপারে, সানফুন্সিদ্বে। নগরের উপকৃলে গ্রহত হা! দৈমোদা 
হইতে এ নগর ৪৮০ মাইল। তরঙ্গরাজ ১২ ঘণ্টা ১৬ মিনিটে 
পার হ্ইয়াছিলেন অর্থাৎ মিনিটে ৬।* মাইল চলিয়াছিলেন। 


চন্দলোক। 


এই বঙ্গদেশের সাহিত্ো চন্ত্রদেব অনেক কার্ধ্য করিয়া" 
ছেন। বর্ণনায়, উপমুগর,_বিচ্ছেদে, মিলনে,__অলঙ্কারে, ধোষা- 
- মোদে,তিনি উলটি পালটি খাইয়াছেন। চন্দন, চক্র, 
চন্্ুকরলেখা শশী মসি ইত্যাদি সাধারণ ভোঁগ্য দামগ্রী অকাছর়ে 
বিতরণ করিয়াছেন; কথন স্ত্রীলোকের স্বন্ধোপরি ছড়াছড়ি, ক্চন 
তীহাদিগের নখরে গড়াগড়ি গিয়াছেন। স্ুুধাকর, হিমকর করনি- 
কর, মৃগাস্ক, শশাঙ্ক, কলঙ্ক গ্রভৃতি অনুপ্রামে, বাঁদালী"বাঁলকের 
 অনোসুগ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু এই উনবিংশ- শতান্ধীতে এইকপ 
কেবল সাহিহ্য-কুপ্তে লীলা! খেল! করিয়া, কার দাধ্য নিস্তার 
-পাঁয় ? বিজ্ান-দৈত্য সফল পথ ঘেরিয়! বসিয়া, আছে) আঁজি 
চন্ত্রদেবকে বিজ্ঞানে ধরিয়াছে, ছাড়াচ্ছাড়ি নাঁই। ।আর সাধের 
সাহিত্য-বৃন্দাবঘনে লীলা খেলা চলে না-কুঞ্দ্বারে, সাহেব 
অক্রুর রথ আনাইয়া দাড়াই] আছে? চল, চন বিজন মুধুায় 
চল; একট! কংস বধ করিতে চ্ছিইবে। 
বখন “অভিমন্থাশোকে,: ভত্রাঙ্জন, অগ্ান্ত কাছর, ভখন 
ত্বাহাদিগের গ্রবোধার্থ' কথিত হ্ইফ্কাছিল ধে,অভিমন্া চন্রলোকে 
-গ্রমন করিয়াছেন | আমরাও যখন: নীঘগগন সমুদ্রে এইস 
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ধের দ্বীগ দেখি, আমরাও মনে করি, বুঝি এই সুবর্ণময় লোকে 
সোনার মানুষ সোনার থালে সোনার মাছ ভাজিয়া সোনার 
ভাত খায়, হীরার নরবত পান করে, এবং অপূর্ব পদার্থের শয্যায় 
শয়ন করিয়া সবপ্নশূনা নিদ্রায় কাল কাটায়। বিজ্ঞান বলে, তাছা 
নহে-এ পোড়া লোকে যেন কেহ যায় না-_এ দগ্ধ মরুভূমি 
মাত্র। এ বিষয়ে কিঞিৎ বলিব। ূ 
বালকের! টশশবে পড়িয়া থাকে, চন্দ্র উপগ্রহ। কিন্ত 
উপগ্রহ বলিলে। সৌর জগতের সঙ্গে চন্দ্রের প্রকৃত সন্বস্থ নির্দর্ট 
হুইল না। পৃথিবী ও চন্ত্র যুগল গ্রহ। উভয়ে এক পথে, একত্র 
সুর্ঘা গ্রদক্মিণ করিতেছে--উভয়েই উভয়ের মাধ্যাকর্ষণ কেনের 
বশবর্তা_-কিন্ত পৃথিবী গুরুত্বেচনতরে একাশী গুণ,এজন্য পৃথিবীর 
আঁকর্ষণী শক্তি চন্তরাপেক্ষা এত অধিক যে, সেই যুক্ত আকর্ষণে 
কেন্দ্র পৃথিবীস্থিত; এজন্য চন্্রকে পৃথিবীর প্রদক্ষিণকারী উপ- 
গ্রহ বোধ হয়। সাধারণ পাঠকে বুঝিবেন যে, চন্্র একটি কষদ্র- 
তর পৃথিবী; ইহাঁর ব্যান ১০৫০ ক্রোশ) অর্থাৎ পৃথিবীর ব্যাসের 
চতুর্থাংশের অপেক্ষা কিছু বেশী। যে সকল কবিগণ নায়িকা 
দিগকে আর প্রাচীন প্রথামত চন্্রমুখী বলিয়া সন্তষ্ট নহেন-- 
নূতন উপমার অনুমন্ধান করেন--তাহাঁদিগকে আমরা পরামর্শ 
দিই যে, এক্ষণ অবধি নায়িকাগণকে পৃথিবীমুখী বলিতে আরস্ত 
করিবেন। তাহা হইলে অবঙ্কারের কিছু গৌরব হইবে। বুনৰা* 
ইবে থে, সুন্দরীর যুখমণ্লের ব্যান কেবল সহত্র ক্রোঁশ নহে-_ 
কিছু কম চারি সহ ক্রোশ। 
এই কু পৃথিবী আমাদিগের পৃথিবী হইতে এক লক্ষ বিং- 
খতি সহত্র ক্রোশ মাত্র-ত্রিশ হাজার ঘোঁজন মাত্র । গাগনিক 
গণনাঁয় ও দূরতাঁ অতি সামাঁনয--এপাঁড়! ওপাঁড়া। ব্রিশটি 
 শুধিবী গার গায় সাজাইনে চন্দ্র গিয়া লাগে। চক পর্ন 
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রেইলউয়ে যদি থাকিত, তাহা হইলে ঘণ্টায় বিশ মাইল গেলে, 
দিন রাত্র চলিলে, পঞ্চাশ দিনে পৌছান যাঁয়। 

স্বতরাঁং আধুনিক জ্যোতির্কিদ্গণ চন্ত্রকে অতি নিকটবর্তী 
মনে করেন। তীছাদিগের কৌশলে এক্ষণে এমন দূরবীক্ষণ 
নির্দিত হইয়াছে যে, তত্ধারা চন্্রাদিকে ২৪০০ গুণ বৃহতর দেখা 
যায়। ইহার ফল এই দীড়াইয়াছে যে, চন্ত্র দি আমাদিগের নেত্র 
হইছে গঞ্চাশৎ ক্রোশ মাত্র দূরবর্তী হইত, তাহা হইলে আমর! 
চন্্রকে যেমন স্পষ্ট দেখিতাঁম, এক্ষণেও এ সকল দৃূরবীক্ষন 
সাহায্যে সেইরপ স্পষ্ট দেখিতে পারি। 

এরূপ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে, চন্ত্রকে কিরূপ দেখা যাঁয়? দেখা 
যায় যে, তিনি হস্তপদাদি বিশিষ্ট' দেবতা নহেন, জো তির 
কোন পদার্থ নহেন, কেবল পাষাণময়, আগ্নেয় গিরি পরিপূর্ণ, 
জড়পিও । কোথাও অত্যুন্নত পর্বতমালা__কোথাও গ্রভীরগচ্বর- 
রাজি। চন্দ্র যে উজ্জল, তাহা হুর্যণালোকের কারণে । আমরা 
পৃথিবীতেও দেখি যে, যাহা রৌন্প্রদীপ্ত, তাহাই দূর হইতে 
উজ্জল দেখায়। চক্তুও রৌদ্রগ্রদীপ্ত বলিয়! উজ্জ্ল। কিন্তু যে 
স্থানে রৌদ্র না লাগে সে স্থান উজ্জলতা প্রাপ্ত হয় না। সকলেই 
জানে যে, চন্ত্রের কলার কলায় হাম বৃদ্ধি এই কারণেই" ঘটিয়! 
থাকে। সে তত্ব বুঝাইয়া লিখিবার প্রয়োজন নাঁই। কিন্ত 
ইহা সহজেই বুঝা যাইবে, যে স্থান উন্নত সেই স্থানে রৌদ্র 
লাগ্ে-_সেই স্থান আমরা উজ্জল দেধিযে স্থানে গহ্বর 
অথবা পর্বতের ছায়া, সে স্থানে& রৌদ্র প্রবেশ করে নান 
স্থলগুলি আমর! কাঁলিমাপূর্ণ দেখি।. সেই অন্জ্জল দৌদরশূন্য 
স্থানগুলিই ““কলন্ক”--অথবা “মৃগ”--প্রাচীনাদিগের মতে. 
দেই গুলিই “কদম-তলায় বুড়ী চরক! কাটিতেছে।”) 

চন্্রের বহির্ভাগের এরপ হুল্মানহঞ্জ অনুসন্ধান হইয়াছে যে, 
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তাহাঁয় চঞ্জের উৎকষ্ট মানচিত্র গ্রস্তত হইয়াছে; তাহার পর্ব 
তাবলী ও'প্রদেশ সকণ নাম গ্রা্ত হইয়াছে_এবং তাহার 
গর্বতমালার উচ্চতা! পরিমিত হইয়াছে। বের ও মাল নামক 
নুপরিচিত জ্যোতির্বি্দ়্ অন্যুন ১০৯৫টি চান পর্বতের উচ্চতা! 
পরিমিত করিয়াছেন । তন্মধ্যে মনুষ্যে যে পর্বতের নাম 
রাখিয়াছে “নিউটন” তাহার উচ্চতা ২২৮২৩ ফীট। এতাদৃশ 
উচ্চ পর্বত-শিখর। পৃথিবীতে আনিস্‌ ও হিমালয় শ্রেণী ভিন্ন 
আর কোথাও নাই। চন্দ্র পৃথিবীর পঞ্চাশৎ ভাগের এক ভাগ 
মাত্র এবং গুরুত্বে একাশী ভাঁগের এক ভাগ মাত্র; অতএব 
পৃথিবীর তুলনায় চান্্র পর্বত সকল অত্যন্ত উচ্চ। চন্দ্রের 
তুলনায় নিউটন যেমন উচ্চ, চি্বারোজা, নামক বৃহৎ পার্থিব 
শিখরের অবয়ব আঁর পঞ্চাশৎ গুণে বৃদ্ধি পাইলে পৃথিবীর তুল- 
নায় তত উচ্চ হইত! 
* চান্র পর্বত কেবল যে আশ্চর্য্য উচ্চ, এমত নহে; চন্্র 
লোকে আগ্নেয় পর্বতের অত্যন্ত আধিক্য। অগ্রণিত আগ্নেছ্ 
পর্বতশ্রেণী অঃাগারী বিশাল রনধ, সকল প্রকাশিত করিয়া 
রহিযাছে_যেন কোন তপ্ত প্রবীভূত পদার্থ কটাহে জাল প্রাপ্ত 
হইয়া কোন কাঁলে টগ্বগ্‌ করিয়া ফুটিয়া উঠিয়! জমিয়া গিয়াছে। 
এই চক্র, সহ্রধা বিভিন্ন, সহ সহজ বিবর নিপিষ্ট._ 
কেবল পাষাণ, বিদীর্ণ, ভগ্, ছিন্ন ভিন, দগ্ধ, পাাণময়। হায়! 
এমন চাদের সঙ্গে কে ুনারীদিগ্ের মুখের তুলনা করার পদ্ধতি 
বাহির করিয়াছিল? ( 

এই ত পোড়া চন্তুলোক্‌! খ্রি্ষণে জিজ্ঞাসা, এখাঁনে জীবের 
বমতি আছে কি? আমর] যতদূর জানি, জল বায়ু ভিন্ন জীবের: 
বসতি নাই £ যেখানে জল বা বাঁযু নাই, সেখানে আমাদের 
জ্ঞানগোচরে, জীব থাকিতে পারে না। যদদি' চত্রলোকে জল 
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বায়ু থাকে, তবে সেখানে জীব থাকিতে পারে; যদি জল বায়ু 
না থাকে, তবে জীব নাই, এক প্রকার সিদ্ধ করিতে পারি। 
এক্ষণে দেখ! যাউক, তদ্ধিষয়ে কি প্রমাণ আছে। 

মনে কর, চন্ত্র পৃথিবীর স্তায় বায়বীয় মণ্লে বেষ্টিত। মনে 
কর, কোন নক্ষত্র, চক্রের পশ্চান্ভাগ দিয়া গতি করিবে। 
ইছাকে জ্যোতিষে সমাবরণ (0০608168001) বল] যাইতে পারে। 
নক্ষত্র চন্ত্র কর্তৃক সমারৃত হইবার কালে বপ্রথমে, বাযুস্তরের 
গশ্চাদ্তী হইবে ১ তৎপরে চন্্রশরীরের পশ্চাতে লুকাঁইবে । খন 
বাঁয়বীয় সুরের পশ্চাতে নক্ষত্র যাইবে, তখন নক্ষত্র পূর্বমত 
উজ্জল বোধ হইবে না ; কেন না বায়ু আলোকের কিয়ৎপরি- 
মাণে প্রতিরোধ করিয়া থাকে। নিকটস্থ বস্তু আমরু| যত 
স্পষ্ট দেখি, দুস্থ বস্ত "আমরা তত স্পষ্ট দেখিতে পাই নাঁ- 
তাহার কারণ মধ্যবর্তী বাযুস্তর। অতএব সমাবরণীয় নক্ষত্র 
ক্রমে হন্বতেজা হইয়া পরে তন্রান্তরালে' অনৃষ্ঠ হইবে। বিজ্ধ 
এরূপ ঘটিয়া থাকে না । মাবরণীয় নক্ষত্র একবারেই নিবিয়! 
যায়-নিবিবার পূর্বে তাহার উজ্জলতার কিছু মাত্র হাল হয় না। 
চন্দ্র বাঁমু থাকিলে কথন এরূপ হুইত না। 

চন্দ্রে যে জল নাই, তাহারও প্রমাণ আছে, কিন্তু সে প্রমাণ 
অতি দুরূহ--সাধারণ পাঠককে অন্ে বুঝান যাইবে না। এবং 
এই সকল প্রমাণ বর্ণ-রেখ! পরীক্ষক (30900:0800]6) যন্ত্রের 
বিচিত্র পরীক্ষায় দূরীকৃত হইয়াছে ; চন্ত্রলোকে জলও নাই 
বায়ু নাই। যদি জল বায়ু ন] থাকে তবে পৃথিবীবাসী জীবের 
সায় কোন, জীব তথায় নাইএ 

আর একটি কথা বলিয়াই আমরা উপমংহার করিব চান্জ্িক 

উত্তাপ - এক্ষণে পরিমিত হইয়াছে। চন্্র এক পক্ষকালে 
আগন মেরুদণ্ডের উপর সম্র্তন করে, অতএব আমাদের এক 
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পক্ষকালে এক চান্দ্রিক দিবস । এক্ষণে ক্মরণ করিয়! দেখ যে, 
পৌষ মাঁস হুইতে জ্যেষ্টমামে আমরা এত তাপাঁধিকা ভোগ 
করি। তাহার কারণ পৌষ মাসে দিল ছোট, জ্যৈষ্ঠ মাসের দিন 
তিন চারি ঘণ্ট। বড়। যদি িনমাঁন তিন চারি ঘণ্ট। মাত্র বড় 
হইলেই, এত তাঁপাধিক্য হয়, তবে পাক্ষিক চান্দ্র দ্িবমে ন| 
জানি চন্ত্র কি ভয়ানক উত্তপ্ত হয়। তাতে আবার পৃথিবীতে 
জল, বায়ু; মেঘ আঁে_তজ্জন্ত পার্থিব সন্তাগ বিশেষ প্রকারে 
শমতাণ্প্রাপ্ত হইয়। থাকে, কিন্ত জল বায়ু মেঘ ইত্যাদি চক্রে 
কিছুই নাই। তাহার উপর আবার চন্ত্র পাষাগময়। অতি 
সহজে উত্তপ্ত হয়। অতএব চন্দ্রলোক অত্যন্ত তপ্ত হইবারই 
সন্তাবন। বিখ্যাত দুরবীক্ষণ নিশ্মীগকারীর পুত্র লঙড রস চন্দ্রের 
তাপ পরিমিত করিম্াছেন। তাহার অনুসন্ধানে স্থিরীকৃত হই- 
যাছে যে, চন্দ্রের কোন কোন অংশ এত উষ্ণ, ততলনায় যে জল 
অঙ্গিসংসপর্শে ফুটিতেছে, তাহা ও শীতল। সে অন্তাপে কোন 
পার্থিব জীব রক্ষা পাইতে পারে না-মুহূর্ত জন্যও রক্ষা 
গাইতে পারে না । এই কি শীতরশ্ি, হিমকর, সুধাংগু ? 
হায়! হায়! অন্ধ পুত্রকে গন্ধলোচন আর কেমন করিয়! 
বলিতে হয় 1& |. 


* যদি কেহ বলেন ঘে, চর স্বয়ং উত্তপ্ত হউন, আমারা তাঁহার আনে।কের 
শৈত্য শ্পর্শের প্রত্যক্ষ বার! জানিয়া থাকি। বাস্তবিক এ কথ। সত্য নহে- 
আমরা পরশ দ্বারা চন্ুলোকের শৈত্য বা উ্তা কিছুই অনুভূত করি না। অনধ- 
কাঁর রাতের অপেক্ষা জ্যোৎক্! রাত্রি শীজ্ন, এ কথা ষদি কেহ মনে করেন, 
. তবে সে তাহার মনের বিকার মাত্র।- বরং চশ্রীলোকে কিিও সন্তাপ ছাছে 
সেটুকু এত অল্প যে, তাহা আমাদিগের স্পর্শের অন্ুভবনীয় নহে। কিন্ত 
জানেদেশী, মেলনি, পিশ্াজি প্রতি বৈজানিকের পরীক্ষার দ্বারা তাহা 
দি্ধ করিয়াছেন। 
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অতএব স্থৃথের চক্্রলোঁক কি প্রকার, তাহা এক্ষণে আমরা 
একপ্রকার বুঝিতে পারিয়াছি। চন্ত্রলোক পাষাণময়,বিদীর্দ, 
ভন, ছিন্ন ভিন্ন বন্ধুর, দগ্ধ, পাঁষাণময় ! জলশূন্য, সাগরশূন্য, 
নদীশূন্য, তড়াগশূন্য, বায়ুশূন্য, মেঘশূনা; বৃষ্টিশূন”_জনহীন, 
জীবহীন, তরুহীন, তৃণহীন, শব্বহীন,* উত্তপ্ত, জলস্ত, নরক" 
কুতুতুল্য এই চন্দরলোক ! 

এই জন্য বিজ্ঞানকে কাঁব্য আঁটিয় উঠিষ্কে পারে না। কাব্য 
গড়ে-_-বিজ্ঞান ভাঙ্গে। 





ক কেন না বাঘুনাই। 
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